কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতির দুই ব্যক্তিত্ব 


দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো 
২০ 


ভরত মাহাতো 


পূর্বকথা 
দীর্ঘকাল ধরে ছোট নাগপুর সংলগ্ন অরণ্যময় জঙ্জালমহলে বসবাসকারী 
আদিবাসীদের একটি জাতি কৃর্মি বা কুড়মি/মাহাত সম্প্রদায়। একসময় সমস্ত 
আদিবাসীরা সংঘবদ্ধভাবে একই ধরনের সমাজরীতির মধ্যে সমন্বী একতা নিয়ে 
বসবাস করতেন। ইংরেজ শাসনকালে এই আদিবাসী শক্তির একত্রিত 
আন্দোলনে সন্ত্রস্ত হয়ে প্রথমে জঙ্গলমহল জেলা, পরে জঙ্গলমহল ভেঙে মানভূম 
বিভক্ত করার েষ্টা অব্যাহত থাকে । উত্তরকালে মানভূম জেলার অবলুপ্তি ঘটিয়ে 
অরণ্যবাসী এই সংগঠিত আদি সম্প্রদায়গুলিকে নানা ভৌগোলিক ভাগে ভেঙে 
বিচ্ছিন করে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি হয়। 
জঙ্গলমহলের অখণ্ুতু এভাবেই বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বণ্টন করে 
দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে বিহার ভেঙে আবার ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ে উঠে । এই 
বিভাজনে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতোই কুর্মি সম্প্রদায়ও বিভিন্ন 
ভৌগোলিক সীমায় বিচ্ছিন হয়েছে। কিন্তুনতুন গড়ে ওঠা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রধান 
সম্প্রদায় কুর্মি হওয়া সত্তেও তীরা স্বাহীন ভারতে নানা ভাবে বঞ্চিত। জীবনচর্যা, 
ভাষা ও সংস্কৃতিতে কুর্মি বা কুড়মিরা অরণ্যাঞ্চলে বসবাসী অন্যান্য আদিবাসীদের 
মতো হলেও স্বাধীন ভারতে তাঁরা আজও তপসিলী জাতি, উপজাতির কোনও 
স্বীকৃতি পায়নি। বরং আদিবাসীদের অখগড প্ক্যে বিচ্ছিন্নতা আনার জন্য কুর্মি 
বিরোধীভান্দোলন জোরদার হয়েউঠেছে।সমন্তআদিবাসীসম্প্রদারেরমধ্যে এই 


ুর্মিবা কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ অনেকখানি এগিয়ে । এই এগিয়ে থাকার অর্থ 
আধুনিক আর্ধসংস্কৃতির আত্মীকরণে তারা অগ্রণী। যদিও আজকের দিনে সব 
আদিবাসী সম্প্রদায়ই চেষ্টা করছেন এই অগ্রণী সংস্কৃতি গ্রহণ করতে। 
ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে সমস্ত অরণ্যময় কুর্মিদের মধ্যে যে ক্য, তারই 
প্রকাশ কুড়মালি সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা,লিপিভাবনায়। 

7২0১১ 2.0 (90101001791 8 ০1)6177০-র অর্থানুকূল্যে মেদিনীপুর 
কলেজের গবেষণা প্রকল্পে আমি 'কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি” বিষয়ে অনুসন্ধানে 
অগ্রসর হই। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীকুড়া, কেশিয়াড়ী, ওড়িশা বিভিন্ন অঞ্চলে 
কষেত্রসমীক্ষা করে এবং মঙ্গল মাহাত, ভরত মাহাত, দেবেন্দ্রনাথ মাহাত, ছাত্র 
সাগর মাহাত, আমার সহকর্মী অধ্যাপক ফটিকটাদ ঘোষ প্রমুখ অসংখ্য মানুষের 
সাক্ষাৎকার নিয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করি। 

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক ও 
ডিন, বর্তমান মেদিনীপুর কলেজের সম্মাননীয় অতিথি অধ্যাপক ড. শঙ্করপ্রসাদ 
সিং এ বিষয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ ড. 
গোপালচন্দ্র বেরার একান্ত আগ্রহ ও আন্তরিকতায় শ্নেহস্পর্শে আমার এ গবেষণা 
সম্ভব হল। শ্রী ভগবান দাস মাহাত, ভরত মাহাত, ঝাড়গ্রামের মঙ্গল মাহাত-র 
অত্যন্ত আন্তরিক সহযোগিতা ম্নেহস্পর্শে কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি এবং কুড়মালি 
লিপির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতর এই বিষয়ক গ্রন্থ আমার 
কাছে প্রেরণা । ১৫ এপ্রিল ২০১৮-তে বন্ধু ড. ফটিকচাদ ঘোষের আহবানে 
ঝাড়গ্রামে একটি সাহিত্যসভায় ভবতোষ শতপথী স্মারক বক্তৃতায় প্রথম কুড়মালি 
ভাষানিয়ে বক্তব্য রাখি । মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ড. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ঝুমুর শিল্পী 
বিজয় মাহাত-_ তারা দুজনেই স্বর্গগত, তাদের শ্রদ্ধা জানাই। আর উপস্থিত 
ছিলেন কবিবন্ধু বেবী সাউ। এই সভাটিকে আমার এই গবেষণার সৃতিকাগার 
হিসেবে উল্লেখ করি। বর্তমানে গ্রন্থ আকারে প্রকাশের জন্য আমার মা রেণুকা 
জানা ৮৪ বছর বয়সে, স্ত্রী ললিতা ও কন্যা সৌবর্ণা এবং প্রচ্ছদশিল্পী পুত্র সুশ্রন্তর 
নিরন্তর সহায়তা আমাকে উৎসাহ যোগিয়েছে। মেদিনীপুর ডট ইন-এর কর্ণধার 
অরিন্দম ভৌমিক গ্রন্থ প্রকাশের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন-_ এঁদের কাছে 


ভারি কুড়মালি ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে প্রথমে রাচি বিশ্ববিদ্যালয় ও 
বর্তমানে ঝাড়খণ্ড ও বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পঠনপাঠন শুরু 
হয়েছে। আমরা মেদিনীপুর কলেজেও বাংলাবিভাগে কুড়মালি কবিতা ওসংস্কৃতি 
রে পাঠদান শুরুকরেছি। আগামী দিনে এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণা হবে 
আশা করছি। এখন এই বইয়ের পাঠকরা এখান থেকে নতুন কোনও অনুসন্ধান বা 


পর্যালোচনা পেলে আমি অনুপ্রাণিত হব | 


সুন্নাত জানা 


বাংলাবিভাগ 
মেদিনীপুর কলেজ 
ডিসেম্বর, ২০২২ 
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কুর্মি সম্প্রদায়ের আদিবাসী বৈশিষ্ট্য 


ভারতে বসবাসকারী জনগণকে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে 
সম্প্রদায়, ধর্ম, জাতি, বর্ণ অনুসারে চিহ্নিত করার জন্য বা বিভাজন করার জন্য 
জনগণনার কাজ শুরু করেন। ভারতীয় সমাজ জীবনে সম্প্রদায়, ধর্ম, জাতি 
অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়ের বিভাজন করেছিলেন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক 
স্বার্থে কিন্তু এর ফলে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বহু ধতিহাসিক তথ্য উন্মোচিত 
হয়েছে। ১৮৭১-৭২ সাল থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর আজ পর্যন্ত এই জনগণনা 
হয়ে আসছে ব্রিটিশ ভারতে জনগণনায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, 
জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির প্রদেশ, ডিভিসান, জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানের 
পাশাপাশি উক্ত সম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বীদের জাতিভিত্তিক পরিসংখ্যান জাতিগুলির 
আর্থসামাজিক অবস্থার পাশাপাশি ধর্মীয় লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠান_ এ সব 
জনগণনার রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ইংরেজ শাসিত ভারতের ১৯৩১-এর 
জনগণনার রিপোর্টকে ভিত্তি করেই স্বাধীনোত্তর ভারতের জনগণনা শুরু 
হয়েছিল। এই জনগণানায় হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র_ এই চার 
বর্ণের বাইরে অনার্য গোষ্ঠীর জনসম্প্রদায়কে কখনো জনজাতি 21001101179] 
[া79০, আদিম জনজাতি [১19101051710০ বহিঃস্থ জাতি 9%91107 11109, 
দলিত সম্প্রদায় 0610795560. ০199595, অনুন্নত উপজাতি 08.015৬/21:011109- 
এরকম নানা নামে উল্লেখিত করা হয়েছে। এর আগে ১৯২১-এর জনগণনায় 

₹লায় কুর্মিরা দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বিহারের ছোটনাগপুর 
ডিভিসনের কুর্মি /কুড়মিরা আদিম জনজাতি 201151001 হিসেবেই নথিভূক্ত 
ছিল। ১৯৩১ সালের জনগণনায় কুর্মিসহ রাজবংশী নুলিয়া ইত্যাদিদের দলিত 
সম্প্রদায় থেকে বাদ দেওয়া হয় । কিন্তু বিহার ছোট নাগপুর ডিভিসানে বসবাসকারী 
কুর্মি মাহাতোদের আদিম জনজাতি হিসেবে (১19101111৬০ 109০3) সেন্সাস 
রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে সংবিধানে ৩৪২ ধারার দেওয়া 
রাজ্যভি ত্তিক যে তপসিলী জাতি ও উপজাতির তালিকা প্রকাশ করেন, তাতে 


১৯৩১-এর জনগণনাকে ভিত্তি করা হয়েছিল ৷ ১৯৫০-এ প্রকাশিত রাজ্যভিত্তিক 
্ পসিলীউপজাতিগুলির তালিকায় সর্বমোট ২১২ সম্প্রদায় বা জাতিকে অন্তর্ভূক্ত 
করাহয়েছিল। অথচ বাংলা, বিহার বাউড়িয্যায় বসবাসকারী সর্ববৃহৎ কৃর্মিরাএই 
রর পসিলী জাতি বাউপজাতির তালিকার থেকে পরিত্যক্ত হয় | 

আদিবাসীরা তাদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফলে 
বিহার থেকে আদিবাসী অধ্যষিত এলাকাগুলি নিয়ে ২০০০ সালে ঝাড়খণ্ড পৃথক 
রাজা হিসেবে গঠিত হয়। এই ঝাড়খণ্ড আন্দোলন আদিম জাতিগুলির সংকীর্ণ 
পরিসর মুক্ত করে চিরায়ত অভিন্ন আদিবাসী এঁক্যে সম্প্রদায়গুলি কাছাকাছি 
আসে। ঝাড়খণ্ডের অন্যতম মুল আদিবাসী কুর্মি-মাহাতো, ভূমিজ এই 
আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করে | নতুন রাজ্য গঠিত হওয়ার পরই 
ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকার ২০০৪ সালে নভেম্বর মাসে ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী কৃর্মি- 
কড়মি মোহাতো), ঘাটওয়ারসহ কিছু জাতিকে তপসিলী উপজাতির তালিকায় 
নথিভূক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠায়। লোকসভা 
সচিবালয়ের স্টান্ডিং কমিটির (96170175 (00101716699 0] 90018] 7030100 
2110 011000/611170170, [,01580178 3901-9181190) ২৬ মার্চ, ২০১২-র প্রকাশিত 
রিপোর্টে কুর্মিদের জাতিসত্তার বিজ্ঞানসম্মত অনুপুঙ্খ (90710290171 061911) 
বিবরণদাখিল করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছেরিপোর্ট চেয়েছেন। 

২০১৫-র ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বিজনেস স্টান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত 
রিপোর্টের থেকে জানা যায় ঝাড়খণ্ডে ওই সময়ে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির 
করেছেন_ যাতে তপসিলী উপজাতির তালিকায় কুর্মিদের অন্তর্ভূক্ত করার 
বষয়ক প্রস্তাবটি স্থিতাবস্থায় রাখা হয়। আবার ঝাড়খণ্ডের মাননীয় সাংসদ শ্রী 
বিদ্যুৎবরণ মাহাতো মহাশয়ের ২০১৭-র ১০ নং বিলে উত্থাপিত তপসিলী 
উপভাতি তালিকায় কৃর্মিদের অন্তর্ভূক্তির প্রসঙ্গটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 
মি পালারেন্টে এই তপসিলী উপজাতি সংশোধনী বিল পেশের সপক্ষে 

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যনিয়ে যুক্তি সঙ্গত বিবরণ দিয়েছেন। 

তিনি বলেছেন, ঝাড়খ্ড নিঃসন্দেহে আদবাসী অধ্যুষিত একটি রাজ্য। এবং 

সর্বাত্মক গণআন্দোলনের ফলেই ঝাড়খণ্ডকে পৃথক রাজ্য হিসবে 


গড়ে তুলা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই রাজ্যের মূল অধিবাসী বিশাল সংখাক কৃর্মি 
/কুড়মি মাহাতো সম্প্রদায়ের আদিম জনজাতি এখনও তপসিলী উপজাতির 
তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি। ফলে এদেশের যাবতীয় সাংবিধানিক ও ন্যায়সঙ্গত 
অধিকার থেকে তারা দীর্ঘকাল বঞ্চিত। স্বাধীনোত্তর ভারতে কিংবা বিহার থেকে 
পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের আগে পর্যন্ত বিহার রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের দোদুল্যমানতার জন্যই ছোটনাগপুর সন্নিহিত এলাকায় বসবাসকারী 
কুর্মি/কুড়মিদের তপসিলী উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি অগীমাংসিত 
থেকে গেল। 

ঝাড়খণ্ডে মূল জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ লোক কুর্মি সম্প্রদারের। ঝাড়খণ্ড 
রাজ্যের সমস্ত জেলাসহ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং 
উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ, কেওনঝড়, সুন্দরগড় জেলায় প্রায় দু'কোটির অধিক কুর্মি 
/কুড়মি সম্প্রদায়ের জনজাতি বাস করে। সম্প্রদায় বা জাতি হিসেবে ঝাড়খণ্ডে 
কুর্মিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । আদিম উপজাতির হয়েও ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার 
কুর্মিরা তপসিলী উপজাতিদের প্রাপ্য সুযোগসুবিধা ও অন্যান্য সাংবিধানিক 
অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ জীবনচর্ষায় সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় আচার আচরণে 
লোকায়ত জীবনধারায় অন্য সব উপজাতিদের মতো কুর্মিরাও একই। মূলত 
কুর্মিরা অরণ্যাঞ্চলে বসবাসকারী প্রাচীন ও আদিমতম জনজাতি । সমাজজীবন, 
শিক্ষা ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ভীষণভাবেপিছিয়ে থাকা জনজাতি । 

তপসিলী উপজাতি তালিকায় কুমীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য ঝাড়খণ্ডের মাননীয় 
সাংসদ শ্রী বিদ্যুতৎবরণ মাহাতো সংসদে উত্থাপিত বিলে যে সব কারণগুলি 
দেখিয়েছেনতা প্রধানত: 
১. এতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে আদিবাসীদের বাসভূমি মূলত বৃহত্তর 
জঙ্গলমহলে, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও উডিষ্যার মধ্যে । ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রায় সমস্ত 
জেলায়, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরও ঝাড়গ্রাম; বাকুড়া, পুরুলিয়া, উড়িষ্যার 
ময়ুরভ্জ, সুন্দরগড় ও কেওনঝড় জেলা আদিম উপজাতি বসবাসের অঞ্চল- 
কুর্মি/কুড়মি মাহাতোরা এই আদিম উপজাতিদের অবিচ্ছিম অংশ। 
২. অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য আদিম 


১১ 


৫ 


আইন, সামাজিক, লোকায়ত ও ধর্মীয় জীবনযাপনের ধারা, সংস্ৃতিগত 
উত্তরাধিকার-_ সবই আদিবাসীসুলভ। 
৩. উপনিবেশিক শাসনকালে ছোটনাগপুরের কৃর্মিরা সরকারী রেকর্ডে আদিম 
উপজাতি হিসেবে উল্লিখিত ছিল। ১৯০৮ সালে ছোটনাগপুর প্রজাস্ব আইনে 
অন্যান্য উপজাতিদের মতো কৃর্মিদেরও জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ 
ছিল। 
৪.১৯৫০ ও ৫১ সালে প্রকাশিত তপসিলী উপজাতি তালিকা থেকে কৃর্মি/কুড়মি 
(মাহাতো)-দের কোনও কারণ ছাড়াই বাদ দেওয়া হয়েছে ।; 

সংসদে উত্থাপিত এই বিলটি ব্যক্তিগত বিল হিসেবে 0১৮৪19 19100 
টা) নথিভুক্ত হয়েছে। যদিও এরকম ব্যক্তিগত বিলও অনেকসময় পাশ হয়েছে, 
যদিওতার সংখ্যা নগন্য । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ২০১৮-র ১৩ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী কুর্মিদের তপসিলী উপজাতি 
অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ পাঠিয়েছেন। রাজ্যসরকারের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কৃর্মি 
মাহাতদের সামাজিক, লোকায়ত ও ধমীয় আচার আচরণ তপসিলী 
উপজাতিশুলির সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সাদৃশ্যমূলক। ভারত সরকার ২০১৯-র ২৮ 
নভেম্বর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
সুপারিশমতো কুর্মি সম্প্রদায়ের তপসিলী উপজাতির অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাবটি 
বিবেচনার রয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে উভয় রাজ্যেই অন্যান্য 
তপসিলী উপজাতি সংগঠনগুলির বিরোধিতার ফলে রাজ্য সরকার এ ক্ষেত্রে 
ছ্িতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। 

বিটিশ শাসকরা নিজেদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে 
শুরক্ষিত রাখার জন্য ভারতের এই অঞ্চলের আদিম উপজাতিগুলির জাতিসতা ও 
সংস্কৃতিগত অভিন্ন এঁক্য ও আঞ্চলিক সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্যই 
্গলশহলের বিস্তীর্ণ এলাকাকে বাংলা বিহার উড়িয্যার মধ্যে ভাগ করে 
'রেছিলেন। আরও একটি লক্ষ্য ছিল, যাতেরষ্ট্ক্ষমতার তার বিরদ্ধে ভবিষ্যতে এই 
পনজাতিগুলি এক্যব্ভাবে সরবা্মক সশসত বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না 


১২ 


পারে, এবং প্রাকৃতিক 

রঃ উর 

ট ৮৯৪৪৭ না রাড 
একা পরোচনও ফরিদা আদিবাসী চাহ 
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আদিবাসীদের মূল বাসভূমি ছিল জঙ্গলমহল। ছোটনাগপুরের মালভূমি ও তার 
আশপাশের অঞ্চলই দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে পাহাড় অরণ্য পরিবেষ্টিত রুক্ষ 
অনুর্বর মালভূমি অঞ্চল। মোগল শাসনকালে এই অঞ্চলকে 'বাড়খণ বলাহত ৰ 
ইংরেজ প্রশাসক কাউগ্লা্ বলেছেন মোগল শাসনকাল পর্যপ্ত ছোটনাগপুর 
সমিহিত পার্বত্য অঞ্চলটি ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত । 
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শ্রী শ্রী কৃষ্দাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে 
উল্লেখআছে: 

ঝাড়িখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছেমত। 

কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতেউন্মন্ত। 

মখুরা যাইবার পথে আসেনবঝাড়িখপ্ড। 

ভিন্প্রায় লোক তাহা পরম পাষগু। | 

| প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম সমগ্র ঝাঁড়খণ্ডের জনজীবনকে 


অঞ্চল টশ লেখকগণের উ়েখ খেকে জানা যায়, জঙ্গলমহলের অধিকাংশ 
অনঙ্গ ভীমদের ২ বংশ গজপতি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল উ্িষ্যাধিপতি 
করতেন।, শর উত্তর প্রান্তের এলাকা থেকেও রাজন্থ আদায় 


এই অঞ্চলের আদিম জনজাতির সর্দার বা স্থানীয় শাসকরা স্থানীয় অধিবাসীদের 
নিয়েই গণমিলিশিয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিল । এঁরা অত্যন্তদক্ষতারসঙ্গ এবং 
সুচারুভাবে বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারত এবং প্রয়োজনীয় 
পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম ছিল। এ বিষয়ে লক্ষণীয় এখানকার বিভিন্ন 
জনজাতির জাতিসত্তার পরিচয় এই অঞ্চলের নাম বৈচিত্যের মধ্যেই বিদামান। 
ভূমশব্দ যোগের মহলগুলিতে ভূমিজ, কুর্মি, মুণ্ডা ও অন্যান্য অধিবাসী সম্প্রদায় 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বসবাস করতেন। যেমন- মল্পভূম, ভঞ্জভূম, শিখরভূম 
(পীচেদ ও পঞ্চকোট)। 

এই অঞ্চলে অরণ্যবেষ্টিত রুক্ষ অনুর্বর ভূমিতে অনুৎপাদক কৃষি ও 
অনুন্নত উপকরণ নিয়ে যৌথ শ্রম ও যৌথ মালিকানা দীর্ঘদিন বজায় ছিল। এদের 
সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই আদিম গোষ্ঠীগত মানসিকতা লক্ষ করা যায়। গ্রামের 
ভূসম্পত্তি বা জোতজমিতে ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সমষ্টি ও গোষ্ঠীগত 
মালিকানা, দলপতি ও গ্রামপ্রধানের দায়বদ্ধতা, গ্রামের বিচারব্যবস্থা, আইন ও 
সামাজিক আচার বিচারে দলনেতা বা দলপতির নির্দেশের মান্যতা, গ্রামপ্রধান বা 
দলনেতার পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থেকেছে। এই সব দলনেতার আদিবাসী বৈশিষ্ট্য 
মগুল বা মণ্ডলসর্দার, মুখিয়া, মুণ্ডা-মাঝি, প্রধান, দেশমণ্ডল, পরগনাইৎ, মানকি 
নামে পরিচিত । কুর্মি আধিক্য গ্রামগ্ডুলির দলপতি বা গ্রামপ্রধান মণ্ডল বা মাহাতো; 
ভূমিজ গ্রামণ্ডলিতে নেতৃত্ে সর্দার; সাঁওতাল প্রধান গ্রামগ্ডলির নেতা হলেন মাঝি; 
মুণ্ডা অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে মুগ্ডা, আবার মিশ্র সম্প্রদায়ের গ্রামগুলিতে গ্রামপ্রধান 
হিসেবে পরিচিত। এরকম গ্রামগুলিতে কুর্মিদের সামাজিক সংগঠনের দলনেতা 
হলেন দেশমণগুডল, মুণ্ডাদের মান্কি, সীওতালদের পরগনাইৎ। 

জঙ্গলমহল অঞ্চলের প্রশাসনিক বিভাজন মোগল আমলের থেকে 
বাংলা সুবাকে নানাভাবে বিভাজিত হতে দেখা যায়। আবুল ফজলের আইন-ই- 
আকবরি থেকে জানা যায়, সম্রাটের রাজস্বমন্ত্রী টোডলমল বাংলা সুবাকে 
চৌত্রিশটি সরকারে বিভাজিত করেন। এর প্রতিটি সরকার আবার মহাল বা 
পরগনায়বিভক্ত। মোগল আমলেউড়িষ্যা সুবাকে এরকম মহাল বা পরগনায় ভাগ 
করা হয়। উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরের মাদলাপঞ্জি থেকে জানা যায়, উড়িষ্যার 


১৫ 


হিন্দুরাজাদের শাসনকালে এক একটি এলাকাকে “দগুপাট”বলাহত। 

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে তার দ্বিতীয় পুত্র সুজা 
_ উড়িষ্যার প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে গুরুত্ত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন করেন। 
ওই সময় উড়িষ্যা সুবার ১২টি সরকারের মধ্যে উত্তর প্রান্তের ছ'টি সরকার 
যেমন-__ বস্তা, জলেশ্বর, মালঝিটা, মালজিটি, গোয়ালপাড়া, মাজকুড়ি বাংলা 
সুবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ওই সময় বিষ্ণুপুর, চন্দ্রকোনা, বগড়ী ও পঞ্চকোট 
জমিদারী এলাকা নিয়ে নতুন একটি সরকার গঠন করা হয়েছিল। পেশকোষ 
সরকারের অধীন এলাকাগুলি নামমাত্র খাজনার বিনিময়ে প্রায় স্বাধীনভাবে নিজের 
এলাকা পরিচালনা করতেন। 

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে টোডলমল-এর ৩০টি সরকারকে পরিবর্তিত করে 
বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খান বাংলা সুবাকে ১৭টি বৃহত্তর প্রশাসনিক ইউনিট 
চাকলা”-তে পুনর্গঠিত করেন। তবে মহাল বা পরগনাগুলি অপরিবর্তিত থাকে । 
উড়িষ্যা সুবার যে ছয়টি মহালকে ইতিপূর্বে বাংলা সুবায় সংযুক্ত করা হয়েছিল, 
সেই সরকারগুলিকে চাকলা হিজলি ও চাকলা জলেশ্বরে যুক্ত করাহয়। 

এইসময় মারাঠারা বারবার বাংলা আক্রমণ করে আলিবর্দিখীকে অতিষ্ঠ 
করে তুলেছিল। বাধ্য হয়ে আলিবর্দি১৭৫১-তে মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করেন। 
সেই চুক্তির শর্তানুযায়ী জলেশ্বরের নিকটবর্তী সুবর্ণরেখা নদী বাংলা ও উড়িষ্যার 
সীমানা হিসেবে স্বীকৃত হয়। সুবর্ণরেখার দক্ষিণে অবস্থিত সমস্ত পরগনাগুলিতে 
মারাঠাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, আর নদীর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের 
পরগনাগুলির পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। এগুলি চাকলা হিজলি, চাকলা 
জলেশ্বর ও চাকলা মেদিনীপুর বিভাজিত হয়। নবাব আলিবদী খাঁর রেন্টরোলে 
মেদিনীপুর চাকলার প্রশাসনিক সীমানায় পূর্বতন গোয়ালপাড়া, মালঝিটা ও 
জলেশ্বর সরকারের অংশ বিশেষ যুক্ত করা হয়। গোয়ালপাড়া সরকারের 
উত্তরপশ্চিম সীমান্তের বিশাল অরপণ্যবেষ্টিত জঙ্গলমহল এলাকাগুলি ধলভূম, 
বরাভূম, মানভূম, সুপুর, অস্বিকানগর, রাইপুর বা তু্ভূম, ভেলাইডিহি, 
সিমলাপাল, সামন্তভূম ছোতনা) প্রভৃতি মহাল বা পরগনাগুলি মেদিনীপুর চাকলায় 


অন্তর্ভৃক্তছিল। 
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১৭৬০-এ নবাব মীরকাশিম চুক্তি অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে 
চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর চাকলার রাজস্ন আদায়ের জমিদারী অধিকার দেন। 
১৭৬৫ সালে দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা 


উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরে কোম্পানি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি (001110017 
0010061011101)) স্থাপন করেন , যা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্যতম 
শক্তিশালী ঘাঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি 
এতকাল এই অঞ্চলের স্থানীয় ভূম্যাধিকারী দলপতি বা সামন্ত শাসকরা নবাবকে 
নামমাত্র খাজনা প্রদান করে প্রায় স্বাধীনভাবে নিজেদের এলাকা পরিচালনা 
করতেন। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ও রেভিনিউ সার্ভের 
মাধ্যমে জঙ্গলমহলের মহাল বা পরগনাগুলির রাজস্ব নির্ধারণ, পাইকান ও 
ঘাটওয়ালিসহ নিষ্কর ভূমি অধিগ্রহণ করতে চাইলে অনিবার্য সংঘর্ষ হয়। ১৭৬৭- 
কার্ত সনের নেতৃত্ে জঙ্গলমহলের রাজা মহারাজাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান 
শুরু হয়। এই ওপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে জঙ্গলমহলের সামন্ত শাসকেরই 
এবং তাদের অনুগত পাইক, সর্দার, ঘাটওয়ালি, মণ্ডল, মাঝি, প্রধান ও সাধারণ 
প্রজাবর্গ মিলিতভাবে সর্বাত্মক সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ইতিহাসে 
এই সংগ্রাম চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সর্দার, পাইকদের 
সাতে যে ভয়াবহ চুয়াড় বিদ্রোহ হয়, তার কেন্দ্রস্থল ছিল কর্ণগড় ও তার নেতৃতে 
ছিলেন রানি শিরোমণি। তার জমিদারীর প্রশাসনিক কার্যালয় ও আবাসস্থল এই 
কর্ণগড়। এই বিদ্রোহের ভয়াবহতায় কোম্পানি বাধ্য হয়ে সামরিক বাহিনীতে 
তলবকরেবিদ্রোহদমনে সফল হন। 

২. 4১500111071), 28119 [২০৬০1)09171151019 011301881, 1812 

একে জেমসন, মেদিনীপুর জেলা সার্ভে এন্ড সেটেলম্যান্ট রিপোর্ট, ১৯১১-১৭ 


টানি 


জঙ্গলমহল ও মানভূম জেলা 


ভয়বহতা থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে কোম্পানি সরকার টাইলেন 
মেদিনীপুর, বর্ধমানও বীরভূমের অরণ্যাঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক প্রশাসনিক জেলা 
গঠন করার। একই সঙ্গে এই অঞ্চলের শুরুতপূর্ণ গ্রাণুলিতে পুলিশ টৌকি 
বসালেন। আর একটা সমস্যা হচ্ছিল বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের 
বনাঞ্চল ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলগুলির সীমা নির্ধারণ নিয়ে । প্রশাসনিক 
কাজে জেলা কালেকটর ও অন্যান্যদের মধ্যে ভূল বোঝাবুঝি, বিশৃঙ্খলা ও বিত্নতি 
চরমে পৌঁছায়। ১৭৯৯-তে বিদ্রোহের পর সেই সমস্যা চরমে পৌছায়। বাধ্য হয়ে 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার ১৮০৫-এর রেগুলেশনের মাধ্যমে বীরভূম, 
বর্ধমান ও মেদিনীপুরের অরণ্যাঞ্চল পরগনাগুলিকে এসব জেলা থেকে পৃথক 
করে 'জঙ্গলমহল জেলা” (70058] 1৬18178] [)150-00) গঠন করেন। নবগঠিত 
জেলা সদর হল বাকুড়া। আলেকজান্ডার বুয়েরার এবং পাকেনশান হলেন নতুন 
জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেকটার। তৈইশটি মহল বা পরগনা নবগঠিত 
জেলার প্রশাসনিক এলাকায় যুক্ত করা হল। 
এই নতুন জঙ্গলমহল জেলার বাইরে মেদিনীপুর জেলার মধ্যে 
আর্থসামাজিকভাবে সমভাবাপন্ন ও সামাজিক সমীকরণে অভিন্ন আদিবাসী 
অধুষিত যে পরগনা বামহালগুলিকে রেখে দেওয়া হল সেগুলি হল : দিগপারুই, 
ড়া, নরাবসান, বেলিয়াবেড়া, খেলাড়গ্রাম, নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম, কল্যাণপুর, 
লনা বা ঝাটিবনি, জামবনি, রোহিনী, দীপকিয়ারটাদ, লালগড় বা সাংকাকুলিয়া 
, দসগড়- এগুলি এখন মোটামুটি ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত । [71500 
সী " দি 1609011017 (079 301০9 2110 96119170111 0201971 
0৪820115013 1৮1 88019] 1-1917] আবার ও ম্যালি [99791101901 
101719019 9108116/ 1..93, 1911] উল্লেখ করেছেন। 


(গড়বেতা 
করাহয়। 


১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে পরগনা বরাভূমসহ জঙ্গলমহলের বিভিন্ন সরা 
ভয়াবহভূমিজ বিদ্রোহ সংগঠিতহয় | ফলে বিদ্রোহের অল্পদিন পরেই জঙ্গলমহল 
(জলাকে ভেঙে ফেলে বিভিন্ন জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। 

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেশন জারি করে (39£015007. 811] ০ 
1833) জঙ্গলমহল জেলাকে বিলুপ্ত করা হল। এর ফলে একটি নতুন জেলা 
গঠিত হল মানভূম। 

জঙ্গলমহল জেলার অবলুপ্তি ঘটিয়ে এ জেলার এলাকাগুলিকে বর্ধমান, 
নবগঠিত মানভূম জেলার মধ্যে ভাগ করে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পুনর্বিন্যস্তকরা 
হল। মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত ছিল যে ধলভূম পরগনা তাকে মানভূমে যুক্ত করা 
হয়েছিল, তা সিংভূম জেলায় যুক্ত করা হল। এই কাজ অনেকদিন ধরে চলছিল। 
১৮৩৩-এর রেগুলেশন অনুসারে জঙ্গলমহল ভেঙে তার অংশগুলি সেনপাহাড়ি, 
শেরগড় ও বিষুপুর মহালগুলিকে বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হল। মানভূম 
জেলায় অবিভক্ত মানভূমের এলাকাগুলি ছাড়াও রাইপুর, সুপুর, অস্বিকানগর, 
হল। জেলার সদর কার্যালয় ছিল মানবাজার। পুরুলিয়া মানভূম জেলার সেন্ট্রাল 
হওয়ায় মানবাজার থেকে সদর কার্যালয় পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৫৪ 
খিস্টাব্দে ২০নং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাউথ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সিকে 
ছোটনাগপুর বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এবং নন রেগুলেশন বিভাগ 
হিসেবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। জেলা প্রশাসনের ভার থাকল 
ডেপুটি কমিশনারের ওপর। ছোটনাগপুর ডিভিসনের অন্তর্গত হল যে পাঁচটি 
জেলা, সেগুলি হল-_ হাজারিবাগ, রীী (রামগড়), পালামৌ, মানভূম ও সিংভূম। 
এই ডিভিশনে কয়েকটি ছোটবড় সামন্তরাজ্য ছিল, এগুলি হল- ময়ুরতঞ্জ 
সরাইকেলা, খোরাসান ইত্যাদি। 0 

কাউগ্লান্ড তার গেজেটিয়ারে লিখেছেন: 17179 0151161 01 1011515 
1018108] 5/৫9 10101091) 1), 1110 6919195 01 90101991191, ই রি 
[31910001907 ৮/০1 11179191190 10131010401) 0110 & 116%। 0190101 র্‌ 1০ 
11210131010) ৮5110) 119 1)9200019111 011181199201 00175110018190177010178 
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[116 131:9991 8192. 01 110০ 0150101 010 93919 মীনননদি ৫ 
10011810891, 9110181991, [31)919101111, 1১1011150191009 ১০৪] 
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210 101181001001)) 1) 1838, 1176 11990009161 ৮৪3 1917090 (0 হা 
7190990 (10107 83 19105 1] 09111010901 1119 10111010. 71101 10 [101]1) 
(99905 ৬0179 1857) (19 0111) 10111)91 01101769 রও (0০ (819টি? রঃ 
[01181010010] 10 917501001) 0110 11100110110 01110 (1019 01011101 0100 
01910110109] 83515191101 [১0170110, 05 110০1901011 ০0111715510170, রা 
0194১901710 110 00১০11191 00110181 101110,১001-১/99117101000, [1৫ 
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082611079917. 0901)1810 191 1)75955-65) ৮ 
এই নতুন জেলা বিভাগ বা প্রশাসনিক বিন্যাস করেও প্রশাসকরা 

নিয়েছিল তাতে স্থানীয় সামন্ত শাসক বা জমিদারদের ওপরই নিজ নিজ এলাকার 
শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এবং ছোটখাটো ফৌজদারি অপরাধের বিচারের 
দায়িত্রভার তাদের উপরেই অর্পিত হল। ব্রিটিশরা ভারত শাসনের যতগুলি আইন 
প্রণয়ন করেন, তার কোনোটাই জঙ্গলমহলের জেলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হযনি। 
এই অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষগুলির নিজস্ব সমাজব্যবস্থা, সামাজিক 
প্রথা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, ধমীয় লোকায়ত আচার-আচরণ, ভাষা ও সংস্কৃতি 
প্রথাগুলিকে সামাজিক ও জমিসংক্রান্ত বিষয়ে আদিবাসী সমাজের প্রথাগুলিকে 
অনেকাংশে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করলেন, অন্যদিকে ফৌজদারি অপরাধের 
তুলেদিলেন। 

পর ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ও্পনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত 
নড়ে গেল__ যদিও শেষ পর্যন্ত সে বিদ্রোহকে দমন করা সম্ভব হল। মানভূম জেলা 
পুরুলিয়া ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যান। বাকুড়ার শেখাওয়াত রেজিস্যান্টের 
এক ব্যাটেলিয়ান সিপাহি অবস্থান করেছিলেন। যদিও অঘটন কিছু ঘটেনি। কিছু 
বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে ভারত 
শাসন আইন (9০৬67707091 01 11018 /১০- 1858) পাশ করে ইস্ট ইন্ডিয়া 


কোম্পানির হাত থেকে ভারত শাসনের অধিকার ব্রিটিশ পালামেন্টের উপর 
অর্পিত হল। এই সময়ে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য মানভূম ও বর্ধমান 
জেলার সীমানা পুনবিশ্যাস করে নতুন বাঁকুড়া জেলাগঠিতহল 1১৮৭১-এমানভূম 
জেলা থেকে ছাতনা পুলিশ সার্কেল এলাকা (ছাতনা ও মাহিসারা পরগনা) বাঁকুড়া 
জেলায় যুক্ত করা হল। আবার ১৮৭৯- মানভূম জেলা থেকে খাতড়া ও রাইপুর 
থানা এবং সিমলাপাল পুলিশ ফাড়ির এলাকাগুলি যেমন-- সুপুরি, অস্িকানগর, 
রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা, সিমলাপাল, ভেলাইডিহি পরগনাগুলি 
বাকুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হল। অন্যদিকে বর্ধমান জেলা থেকে নিরে 
সোনামুখী, কোতুলপুর, ইন্দাস থানা এলাকাগুলি বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা 
হল। 
প্রেসিডেন্সির মধ্যে ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার যে বিভাগগুলি ছিল, সেগুলি 
বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, ঢাকা ও টট্গ্রাম, নর্থ বিহার, সাউথ বিহার, 
ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা। ১৯১২-র ২২ মার্চ বিহার ও উড়িষ্যাকে বেঙ্গল প্রেসিডেলি 
থেকে আলাদা করে বিহার-উড়িষ্যা নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। পাটনা হল 
সংযুক্ত বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী । ১৯৩৬-র ১ এপ্রিল আবার বিহার-উড়িষ্যা 
দুটি পৃথক প্রদেশ হল। কটক হল উড়িষ্যার রাজধানী । এভাবেই বৃহত্তর 
জঙ্গলমহলকে ভেঙে বাংলা, বিহার, উডিষ্যা প্রদেশ গড়ে সমগ্র আদিবাসী 
সমাজের এক্য ভাঙার চেষ্টা করা হয়। ২০০০ সালে আবার বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড 
রাজ্য গঠিত হল। এসবের দ্বারা জঙ্গলমহলের প্রকৃত ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক 
চরিত্রের পরিবর্তনঘটানোহল। 

একই ভাষাভাষী এলাকাগুলিকে নিয়ে রাজ্য গঠনের গণ আন্দোলনের ফলে 
ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বর 
বিজ্ঞপ্তি জারি করে শুধুমাত্র মানভূম জেলার এলাকাগুলি পুনর্বিন্যাস করে। অথচ 
মানভূম জেলা সম্পূর্ণভাবে বাংলা উপভাযার অঞ্চল হওয়া সত্বেও রাজনৈতিক 
প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক কারণে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং শিল্পাঞ্চল ধানবাদ 
মহকুমার চন্দনকোয়াড়, কাতরাস, ইচ্ছাগড়, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলি ধানবাদ 
জেলা হিসেবে বিহার প্রদেশে যুক্ত করা হল। আর মানভূম জেলার দক্ষিণ- 
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 ্ 


পশ্চিমাংশে অবস্থিত কোডার, পাতকুম, ঢান্ডিল, পটনদা অ্ 

জেলার সরাইকেলায় মহকুমায় যুক্ত কলা হল। এর ফালি সি 
জামসেদপুরেরসঙ্গে যোগাযোগ অক্ষম রাখার জন্য । পুরুলিয়া টস শিপধল 
মানভূমের মধ্যবর্তী রুক্ষ অনুর্বর অঞ্চল যেমন- বরাভূমা, গামা 
বাঘমুন্ডি, বাগনকোদর, জয়পুর, মুকুন্দপুর, নয়াগড়, কাশীপর, খালা, 
ইতিহাসের পাতা থেকে মানভূম জেলা চিরকালের জনয মুছে টি 
পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে পুরুলিয়া নতুন জেলা হিসেবেযুক্তহল। পা 


? 


কুড়মালি বা কুর্মি ভাষা 


কুড়মি, কুড়মালি বাকুর্মি ভাষা ও সম্প্রদায়েরউৎস সম্ধানে একটি বিষয়স্পষ্টহয়ে 
আসে, অরণ্য ও পর্বত বেষ্টিত, দুর্গম, আনুর্বর, রুক্ষভূমিতে বসবাসকারী যে 
আদিম ও আদিবাসী সম্প্রদায় প্রথম বন কেটে বসত গেড়েছিলেন, পাহাড় কেটে 
সমভূমি গড়েছিলেন; তাদের আদি উৎসের পরিচয় আছে এই কুড়মি শব্দটির 
মধ্যে। তাড়া-কুড়া থেকে কুড়মি শব্দটির জন্ম । মাটি কেটে, মাটি তেড়ে, কুড়ে 
বসত ও সমভূমি যারা নির্মাণ করেছিল, বাসযোগ্য যারা ভূমি, আবাদযোগ্য জমি 
যারা গড়েছিল তাদেরই অন্যতম সম্প্রদায় কুড়মি বা কুর্মিরা। এদেশে প্রাটান যে 
গোঠঠী পাহাড় অরণ্য সাফ করে বসতি নির্মাণ করেছিল, সেই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকরাই 
মূলআদিবাসী। অনেক পরে আর্ধরা এদেশ আক্রমণ করে নিজেদের আধিপত্য ও 
সভ্যতা সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়ে নিজেরাই দেবদেবী পরিচয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করল। আর ভারতবর্ষের মুল অধিবাসীরা আদিবাসী ও তপসিলী উপজাতি, 
অনুন্নত সম্প্রদায় পরিচয়ে ব্রাত্য ও অপাঙক্তেয় হয়ে রইল। অস্তিত্বের লড়াইয়ে 
পিছিয়ে পড়ে রইল আজও | * 

অরণ্যাঞ্চলের বা পর্বত পাহাড় ঘেরা ভূমির যে জঙ্গলমহল, যা ছোট নাগপুরের 
মালভূমি নামে পরিচিত; আজ ঘা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের 
অন্তর্গত। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতি হল কুর্মিরা। 
কুর্মিবা কুড়মি মাহাতোদের ভাষাই কুর্মালি বা কুড়মালিভাষা। 

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষাগুলির অন্যতম কুড়মালি ভাষা। কুড়মালি পূর্ণাঙ্গ 
ভাষা। এঁরা স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে কুড়মালির স্বীকৃতি দাবি করেন। ছোট নাগপুরের 
নাগভাষা হিসেবে কুড়মালি স্বীকৃত । বিহার ও ঝাড়খণ্ডে এটি আঞ্চলিক ভাষা 
হিসেবে আদৃত। বিভিন্ন ভাষাতত্ববিদ ও আঞ্চলিক ইতিহাস সংস্কৃতির লেখকগণ 
এই ভাষা ও ভাষাঞ্চল নিয়ে আলোচনা করেছেন। কুর্মি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ড. 
বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো তীর “ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য” গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন। 

ছোটনাগপুর সন্নিহিত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বিহারের ধানবাদ জেলা, 
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সিংভূমের সিংভূম ও সরাইকেলা 
ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাঞ্চল এই মেদিনীপুরের 
অঞ্চলের লোকে, 
বাংলাভাবী। এখানকার আদিবাসীরা যে ভাষায় কথা বলেতা বাংলারই লোকেরা 
কুড়মালি। ভ. সুকুমার সেন এই ভাষাকে “কেনত্ীয় ঝাঁড়খন্ী নই উপভাষা_ 
সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৩৯, হি (ড. 
লিখেছেন, “মেদিনীপুরের পশ্চিমপ্রান্তের ধলভূমের এই. ৯) তিনি 
কথ্যভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ঝাড়খণ্তী বলা যায়।” পৃ. ১৪৯ পু 
সম্প্রদায়ের লোকেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশি কু্মিদের আদি বাস 
শিখরভূম। সেখান থেকে তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মূল কুরমলি 
ভাষা এখনো পাঁচ পরগনা ঝালদা আদি অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। অন্য সব জায়গায় 
কুর্মি মাহাতোরা ঝাড়খণ্ড উপভাষায় কথা বলে। এই ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষার 
বিবর্তন বিষয়ে ভ. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো লিখেছেন, মগহী-নাগপুরিয়া-কুর্মালির 
পর ঝাড়খণ্ভী বাংলা। প্রাচীনকালে মগধে চেরপাদ শাসক উপজাতি বাস করত। 
তারাই পরবর্তীকালে ঝাড়খণ্ডে এসে মুণ্ডা ও কুর্মি নামে দুইটি উপজাতিতে বিভক্ত 
হয়ে থাকা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিভিন্ন হওয়ার কারণে 


এদের ভাষা ও সংস্কৃতি ও জীবনচর্যাতেও পার্থক্য ঘটতে থাকে কিন্তু মৌলিক 
ছোটনাগপুরের পার্বত্য 


বৈশিষ্ট্যগুলির কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মুণ্ডারা প্রধানত 
অঞ্চলে তাদের বাসভূমি স্থাপন করে। কুর্মিরা দামোদর, কংসাবতী ওসুবর্রেখ 
তীরবর্তী উর্বর অঞ্চলগুলিতে বাস করতে শুরু করে। একে কৃষিকার্ষে সুদ? 
তার উপর উর্বর জমি তাদের অধিগত হওয়ায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মুণডাদে 
চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছল ছিল। স্বভাবতই কৃর্মিরা মু রা 
পড়ছিল। কিন্ত পরবর্তীকালে মুগ্াদের আর একটি শাখা ুর্মি অধ রস 
জয়ির মালিক হওয়ায় তারা ভূমিজ নামে পরিচিতি লাভ কারে এ নে 
ঘনিষ্ট সম্পর্কে জড়িয়ে পাড়ে। আচার আচরণেভাষা ও সংস্কৃতিতে তার 


সাথে একাকার হয়ে পড়ে । পৃ-২৪-২৫ রিক বিটি 
কুর্মিদের ভাষা ও সমাজ সংস্কৃতির আলোচনার 


প্রশাসকদের বিবরণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি। বাংলা তথা 
অঞ্চলের আদিম জনজাতিগুলির সমাজব্যবস্থা , জাতিসত্তা, আচারআচরণ, ভাষা 
ও সংস্কৃতি, মায় জীবনচর্যা অনুসন্ধানে ব্রিটিশ প্রশাসকদের তথ্যসমৃদ্ধ নথি, 
বিবরণী ও গ্রন্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এদের আনেকেই জাতিতত্ববিদ, ভাষাতত্রবিদ, 
সমাজবিজ্ঞানী ও এতিহাসিক। আদিবাসীদের অন্যতম প্রধান সম্প্রদায় কুর্মিদের 
সম্পর্কে যীদের আলোচনায় পাওয়া যায়, তার হলেন এডওয়ার্ড ডালটন, হারবার্ট 
রিজলে, জর্জ ক্যাম্পবেল, ফাল্সিস বুকানন, এল এস এস ও'ম্যালি ও হারবার্ট 
কাউন্নীু। এরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, সিভিল সার্ভিসে তাদের 
মেধা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আর প্রশাসক হিসেবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ওই 
কালজয়ী নথি রচনায় সহায়কহয়েছে। . 

এঁদের মধ্যে 7675911 1101961২15199 (১৮৫১-১৯১১) একজন খ্যাতনামা ও 
দক্ষ প্রশাসক এবং জাতিতত্ব্ববিদ (20017098810157) ভারতের বিভিন্ন জাতি ও 
উপজাতি সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রাক অনুসন্ধান ও সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত হন। 
তিনিও কর্নাল ডালটনের মতো ছোটনাগপুর ডিভিশনে কর্মরত ছিলেন। ১৮৯২ 
খিস্টাব্দে তার রচিত "6 ঢ00150809101)10 50758% 01 17018- ভারতীয় 
জাতিবর্গের বৈচিত্রের ইতিহাস। ১৮৯১ সালে লেখেন [11617711095 2170 
55155 07 38768]- চারখণ্ডে প্রকাশিত। ব্রিটিশ সরকার তার কর্মজীবনের 
সামাগ্রক স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯০৭ খিস্টাব্দে রিসলেকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। 
পেরেছিলেন। কুর্মিদের জাতিতত্, সমাজ ও সংস্কৃতি, জীবনচর্যার মতো ভাষা 
সম্পর্কেও রিসলের মতও আনেক বেশি গ্রহণীয়। রিজলে বলেছেন সমসাময়িক 
কালের মধ্যে আদিম উপজাতি সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজেদের ভাষা ছেড়ে সেই 
অঞ্চলের প্রচলিত আধুনিক উপভাষাকে গ্রহণ করেছে। যেমন দ্রাবিড় গোস্ঠীভূক্ত 
উুমিজ, কুর্মিও মাহালী সম্প্রদায়গুলি এখন বাংলা উপভাষায় কথা বলে। 

রিজলের এই মতের সমর্থন মেলে আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের 1[10801900 
১07৬০ 0 [10018 -1892 গ্রন্থের ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যায়ে । রিজলে লিখেছেন, 
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ছোটনাগপুর সমিহিত 
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রিার্সন বলেছেন ছোটনাগপুরের কুমিরা (কুড়মিরা) অনেকেই কুর্মিদের 
ক ক্মলিতে কথা বলেনআর অনেকেই বাংলা উপভাষার কথা বলেন |আর 
মানভম জেলা ও সন্নিহিত জেলার পার্থবর্তী অঞ্চলগুলিতে শুধুমাত্র কর্ি 
উপজাতির লোকেরাই নয়, অন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই ভাষায় 
কথা বলেন। গ্রিয়ার্সস আরও বলেছেন, এই ভাষা হল মগ্হী (868111) ভাষার 
অপভ্রংশ। 
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খনায় উচ্চারণে যা কুর্মালি “থর” নামে পরিচিত খরসয়ানে তা মগহীর 
অপন্রংশ [*র- অর্থে অবিকলআক্ষরিক পদ্ধতি। 
্রিয়র্সস আরওউল্লেখ করেছেন 
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00101051 11011) 006১ 11০. 11010311115 81010 91171/00 0171901 
05501101011) 13111011111 110010১0001 ৬10 | 
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অতীতকালে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে অনেক উপজাতি 
সম্প্রদায়ের বাংলাভাষী অঞ্চলে অনুণ্রাবেশ ঘটে। তাদের মধ্যে আনেকেই নিজস্ব 
ভাষায় কথা বলে। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় বাংলাভাষী মানুষদের 
কাছাকাছি দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, বিভিন্ন শব্দ গ্রহণ 
করে নিজেদের ব্যবহারের উপযোগী ভাষা সংস্কার গড়ে তুলেছে। ফলে “মিশ্র 
আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল-_ বাংলা প্রলেপধুক্ত 
বিহারীভাষা। 

্রিয়ার্সস আরও বলেছেন, ছোট নাগপুর ডিভিশনের কুর্মি সম্প্রদায়ের সবাই 
কুর্মালিতে কথা বলে না । অনেকে বাংলা ও উড়িয়া ভাষায় কথা বলে। শুধু কুর্মালি 
নয়,অন্য উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই ভাষা কথা বলে। 
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কুড়মিদের ব্যবহৃত ভাষা প্রসঙ্গে ড. বঙ্চিমচন্দ্র মাহাতো বলেছেন, আদি 
্টরেলিয় গোচীর সম্পরদায়গুলি এখনো তাদের নিজস্ব অস্ত্িক ভাষাকে ত্যাগ 
করেনি।কিন্তদ্রাবিড় গোঠীর লোকেরা তাদের নিজস্ব ভাষা বর্জন করে আযভাষার 
কোন না কোন উপভাষাকে গ্রহণ করেছে। প্রতিটি পৃথক গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে 
ভাব বিনিময় উপযোগী এক একটি ভাষাসংস্কার গড়ে নিয়েছে। আলোচ্য অঞ্চলে 


২৭ 


৫ ম্ 


যেমন ভূমিজ, মুগ্ডা, কুর্মি, বাগাল, কামার, কুমোর, ভূঞ্যা আদি 
আযউপভাষাভাষীদের বসবাস আছে, তেমনই অস্ত্িক ভাষী সাঁওতাল, কোল 
হো, কোড়া আদিবাসীদের বাস আছে। কুড়মি-মাহাতো, ভূমিজ, খাড়িয়া,ক 
কুমোর, বাগাল আদি সম্প্রদায়গুলো ঝাড়খন্ডী বাংলা উপভাযাভাষী।গৃ.২১ 

ড. মাহাতো আরও লিখেছেন, কুর্মিদের নিজস্বভাষা “কুর্মালি' মানভূম ৫ 
ধানবাদের সীমিত অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলের অনা 
কর্মি মাহাতোরা ঝাড়খণ্তী বাংলা ভাষায় কথা বলে। শুধুমাত্র কুর্মিরাই নয়, কৃর্ি 
ছাড়া ভূমিজ, কামার, কুমোর, বাগাল, ভূঞ্্যা, বাউরী ইত্যাদি জঙ্গলমহলেরমূল 
আদিবাসী সম্প্রদায়গু লো এই বাংলা উপভাষা বা ঝাঁড়খন্ডী বাংলায় কথা বলে।উ. 
সুকুমার সেনও একে 'ঝাড়খন্তী বাংলা” উপভাষা বলেছেন। আলোচ্য অঞ্চ্লর 
বসবাসকারী কৃর্মি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই এই ভাষায় কথা বল_ এই 
ভাষা প্রতিবেশীদের আখ্যায় “কুড়মি ভাষা বা মাহাতো ভাষা । রঃ 


মার 


২৮ 


সামাজিক জীবনচর্যা 


আদিম আদিবাসী সংস্কৃতির পরিচয়বাহী কুর্মিদের জীবনধারা, লোকবিশ্বাস, 
কুসংস্কার, ধর্মভাবনা, বৃক্ষপূজা, পাহাড়পূজা, পশুপাখির পূজা প্রভৃতির আলোচনা 
করলে দেখা যায় ছোটনাগপুরের অরণ্যাঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য উপজাতি 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে কুর্মিদের সাদৃশ্যই প্রমাণ করে এঁরা একই উপজাতির অন্তর্ভূক্ত । 
সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ন্যুনতম পার্থক্য দেখা যায়। ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো তার 
'ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য' গ্রন্থে কুর্মিদের উৎসব পার্বণ, সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে লক্ষ করা যায়, এই অঞ্চলের 
আদিবাসীদের ধর্ম বলতে আদিমতম ধর্মকেই বোঝায়। পশুপাখি, গাছপালা, 
ধুলোবালি, নদীনালা, পাথর সব কিছুর মধ্যেই দেবতা রয়েছে। এ বিষয়ে কুর্মিরা 
অন্যান্য আদিবাসীদের মতোই সর্বাস্তিবাদী। এখানকার কুর্মি, ভূমিজ, বাগাল, 
খাড়িয়া, মুণ্ডাসহ সমস্ত আদিবাসীরা আদিম মানুষের মতো এই সর্বপ্রাণ ধর্মে বিশ্বাস 
করে। হিন্দু সমাজের কোনো আর্দেবতা নয়, বা মনুর বিধান নয়। ফলে আদিম 
মানববিশ্বাসে কুর্মিরাও সর্বত্মিক ভূত পুজায় বিশ্বাস করে। মাঠ, নদী-নালা, 
বনজঙ্গল, পাহাড়, অন্ধকার গৃহকোণ সর্বত্রই ভূতপুজা হয় । আর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী 
গরাম দেবতা সবার উপরে । এই গ্রামদেবতাদের বিভিন্ন রূপ হল-_ গরাম, ধরম, 
বাঘুৎ, দুয়ারসিনি, সাতবাহনি ইত্যাদি । এদের কেউ কেউ আবার দেবদেবী। 

সব আদিবাসীরাই পেশায় অল্পবিস্তর পৃথক হলেও চাষাবাদ ও কৃষিকাজের 
সঙ্গে যুক্ত। এদিক থেকে ভূমিজ, মুগ্ডা, সীওতাল, খাড়িয়া, কামার, কুমোর, 
বাগাল, ভূপ্ত্যা প্রভৃতির সঙ্গে কুর্মিদের সাংস্কৃতিক এক্য রয়েছে। ফলে অন্যান্য 
সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো কুর্মিদেরও কৃষি ও ঝতুকেন্দ্িক উৎসবই 
প্রধান। যেমন-_ ভাদু, টুসু, বাঁধনা, করম, রোহিন, গমা, চিত, ভগ্তাপরব 
(চড়ক) ইত্যাদি। এই সব উৎসবকে কেন্দ্র করে দাড়শ্যালা বা পাতানাচ, জাওয়া 
নাচ, কাঠি নাচ, ছো-নাচ ইত্যাদি এদের মধ্যে পাতানাচম জীতাগান, আহীরাগান, 


২৯ 


রআদিম মানব সমাজের মধ্যে নারী সমাজের কিছু উৎসবের 


সারা পৃথিবীর 
মধ্যেউর্বরতার মিথ ( [:0111111151)11)) সম্পর্কে 10100$ 090119 [702৩ তার 
1010 0০01001) [390181)- ৮0101))০- ১01, 1996-1912 গ্রন্থে আলোচনা করেন। 


ড বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো তার পুবোক্তি গ্রন্থে যে সব খতু উৎসবের আলোচনা 
কন্যাদের উৎসব, নৃত্যগীত, পূজা-আচার; এইসব ঝতু উৎসব কৃষি উৎসবের 
উপকরণ ।শস্যউৎপাদন, প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে উর্বরতার অনুষঙ্গ মিশে আছে। 
ফলেএইসবকৃষিউৎসবেরসঙ্গে কুমারী কন্যাদের নিবিড সম্পর্ক। 
জঙ্গলমহলের কৃষিবর্ষের শুরু হয় পয়লা মাঘ। চৈত্র মাসে ভগতাপরব 
(চড়ক) ৷ বৈশাখে লোকউৎসব রোহিন। রোহিনে উৎসব আছে, নৃত্যগীত নেই। 
আফ্য মাসের উৎসব অন্থুবাচী, গমা-রাখি পূর্ণিমা, চিত অমাবস্যা, মনসা পৃজা- 
এই পুজার সখীগান হয়। ভাদ্রমাসের একাদশীতে করমপরব, করমপূজায় করম 
নাচ-গান সারা অরণ্যানিকে মুখরিত করে। এই করম পরবের পরই কুমারী 
মেয়েদের জাওয়া পরব অনুষ্ঠিত হয়। এতেই জাওয়া গান ও জাওয়া নাচ হয়। 
ভাদ্রমাসে আরও একাধিক উৎসব থাকে কুর্মি ও আদিবাসী জীবনে, ছাতাপরব, 
ইন্দ,জিতিয়া। ভাদ্র সংক্রান্তিতে ভাদুপরব-_ কুমারী কন্যাদের প্রধানতম উৎসব। 
ুর্মিদেরপ্রধানউৎসববাঁধনা পরব-_ কার্তিক অমাবস্যায়। এর সঙ্গেই সম্পর্কিত 
আহীরা গান। গৌষে টুসু পরব কুমারী মেয়েদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্বরতার উৎসব। 
এই উৎসবও কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। টুসু গান লোকসংস্কৃতির এক অনব্‌ 
সম্পদ। আর সবশেষ পরব হল ভগ্দা পরব। ছো নাচ ও গান। এই নাচ-গা” 
যদিও আচরণমূলক। কয়েকজন নৃত্যশিল্পী এর ধারকবাহক। কুর্মিদের উৎসব 
অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীগত উপস্থিতি অন্যতম প্রধান উপজাতিগত বৈশিষ্্য। এদের 
পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ করলে সদ্যজাতের শুভাশুভের জন্য কৃর্িরা ধরমপূভ। 
করে সন্তান কামনায় ধরমের মানত করাহয়। মানতের ফলে পুত্রসন্তান জন্মাগ্রহ' 
করলে ধরমপূজা করতে হয়। এই পূজায় কোনো পুরোহিত লাগে না, 
তারের রমিত মিষ্টি, দু 
সহযোগে পূজা দেওয় হয়। মানত করে পাঠাবলিও দেওয় হয 


আবার পরিবারের প্রথম পুত্রসন্তানের জন্মকে উপলক্ষ্য করেও ধর্মের মানত করা 
হয়। জন্মকাল থেকে শিশুর মাথায় চুল রেখে দেওয় হয়। ধরমপূজার আগে তার 
মস্তক মুণ্তিত করে ফেলতে হয়। কুর্মিরা ধরমপূজায় গোষ্ঠাভোজ দেয়। গ্রামের 
একই গোত্রের সমস্ত মানুষকে গোষ্ঠীভোজে আমন্ত্রণ করতে হয়। একজন 
বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ভোজ শুরুর আগে গ্রামের পথে দাঁড়িয়ে হাক দেয়, ভোজ শুরু 
হবে, গোষ্ঠীর গোত্রের যে যেখানে আছ, সবাই চলে এসো । যে না আসবে তাকে 
গোত্র থেকে বাদ দেওয়া হবে । এই ডাককেই বলে “ধরম ডাক'। ধরম কুর্মিদের 
সম্প্রদায়গত জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ধরম কুর্মিদের 
কুলদেবতা-_ গোত্র। কুর্মিদের মোট ৮১টি গোত্র আছে। কুর্মিদের প্রধান টোটেম 
হল কুর্ম। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী সম্প্রদায়ের টোটেমও কৃর্ম। 
দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় আর এক ধরম বা ধর্ম পূজা 
লক্ষ করারা যায়, যার ধর্ম ঠাকুর অবিকল কুর্মের মতো দেখতে । পণ্ডিত ও ডোম 
সমাজ এর পুরোহিত হয়। বৌদ্ধধর্মের উত্তরকালে রূপান্তরিত ধর্মপূজায় আবার 
ধর্মের মেলা ও গাজন হয়। শিবের গাজন সমস্ত বঙ্গের অন্যতম বড়ো 
লোকউৎসব। 

বৌথ মালিকানা প্রথা কুর্মি ও আদিবাসী সমাজের আর একটি বৈশিষ্্য। 
উত্তরকালে উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ফলেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়। আজকাল 
বিয়ের পরই পরিবারের সন্তান পৃথক হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলমহলের রীতি হল পুত্র 
পিতার সংসার থেকে আলাদা হয়ে যেতে চাইলে সমাজ পিতাপুত্রের মধ্যে 
মধ্যস্থতা করে ভূমি ভাগাভাগি করে দেয়। অনেক সময় বৃদ্ধ পিতামাতার 
ভরণপোষণের জন্য কিছু জমি দেওয় হয়। অনেক সময় বৃদ্ধ পিতামাতা কোনো 
পুত্রের সংসারে আশ্রয় নেয়। 

কুর্মি সাজের কৌম যৌথ সামাজিক অবস্থান একটি বড় বিষয়। একই 
গোত্রের লোকজনের সামাজিক প্রাধান্য লক্ষণীয়। জঙ্গলমহলে দলনেতা বা 
গোষঠীনেতার মাধ্যমেই এক একটি এলাকার বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। মণল ব 
একটি অংশভুমি বাজমিকে চাষযোগ্য করে তুলত। আর অবশিষ্ট এলাকা ই্ছুক 


৬১৯, 


৫ ্থ 


রায়তদের বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে মণ্ডলরাই বন্দোবস্ত করে দিতেন। রর 
মণ্ডল বা মণ্ডলীতত্ব আখ্যায়িত করা হয়েছে। এভাবেই জঙ্গলমহলের এলাকা 
জনবসতি বা গ্রাম গড়ে উঠেছে। আমি আগেই শুরুতে লিখেছি, তাড়া, কড়াঅর্দ 
কুড়মি বা কুর্মি শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। গ্রামের সমাজব্যবস্থা, বিচার-আটার 
আইন-শৃঙ্খলা যাবতীয় বিষয়ে মণ্ডলরাই কর্তৃত্বের অধিকারী। মণ্ডল পরিবারটিই 
মাহাতো বা মাহাতো ঘর নামে পরিচিত। এখনো এই গ্রামপ্রধান বা মাহাতোর 
আদেশ সবাইকে মেনে চলতে হয়। এই মাহাতোর ওপরই গ্রামের শুভাশ্ু 
মঙ্গল-অমঙ্গল, শান্তি-শৃঙ্বলা নির্ভর করত। এখন রাজনৈতিক অনুগ্রবেশ 
শিক্ষার প্রসার, জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্য নানা কারণে এইসব 
আদিবাসী সুলভ কৌম রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। 

কুর্মি সাজের সামাজিক সৎকার ক্রিয়া, বিবাহ ও জন্মসংস্কারের ক্ষেত্রেও 
সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন জন্মসংস্কারে সন্তানের জনমের 
পর সাতদিন বা নয়দিন পরে গ্রামে একই গোত্রভূক্ত পরিবারগুলির মধ্যে যে 
অনুষ্ঠান হয় তাকে কুর্মি সমাজ নত্তা, নর্তা বো নবরাত্রি) বলে। পরিবারে 
কর্তীব্যক্তি গ্রামের একই গোত্রের সমস্ত পরিবারের সদস্যদের হলুদ তেল বিতরণ 
করে। নত্তা বা নবরাত্রির অনুষ্ঠানের পর শিশু পরিবার সমাজের গোত্রভূক্ত বলে 
ঘোষিতহয়। 

কুর্মি সমাজে পরিবারের পরবর্তী বংশাধারা অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিবাহ একটি 
সামাজিক স্থীকৃত প্রথা । কুর্মি সমাজের মেয়েদের নিজস্ক সম্প্রদায়ের মধ্যেই কিন্তু 
আলাদা গোত্রে বিবাহ দেওয়া হয় । কুর্মিরাও বিশ্বাস করে বিবাহ একটি পুরুষ ও 
একটি নারীর আত্মিক বা শারীরিক মিলন নয়। বিয়ে হল দুটি পরিবারের মধ্যে 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক মিলন। ব্রিটিশ শাসক ডালটন ও রিসলের 
রিপোর্টে বিস্তৃত আকারে এই বিয়ের অনুষ্ঠান লেখা হয়েছে। বর ও কনের 
বিয়ে সম্পন্ন হয়। কুর্মিদের বিশ্বাস এর ফলে ভাবী দম্পতির বিবাহোত্তর জীবনের 
সবরকম বির আর দায় বহন করবে এই বৃক্ষদেবতা । এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির 
নিজেদের আত্মিক সম্পর্কের বিশ্বাস ও প্রকৃতির হাতে নিজেদেরসমর্পন করা। এ? 


৩২ 


মধ্য দিয়ে এই বিশ্বাস লালিত হয় প্রকৃতি সুরশ্সিত থাকলে নিজেরাও সুরক্ষিত 
থাকবে । সমস্তউপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিখাসদৃঢ়মুল। ০... 

সামাজিকভাবে সমানাধিকার কুর্মালি সমাজের মেয়েদের না থাকলেও 
বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্নে নারী-পুরুষের অধিকার স্্ীকৃত। পারিবারিক অসঙ্গতি বা 
অশান্তি ও অন্য কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের গ্রায়োজন দেখা দিলে 
্রীমপ্রধান বা মাহাতোর অনুমতিক্রমে বিচ্ছেদ হতে পারে। তবে তা ব্যতিক্রনী 
ঘটনা। আর এই বিচ্ছেদ প্রথায় স্বামী-স্ত্রীর ওপর জলের ছিটা দেয় এবং 
আমগাছের একটি পাতাকে গ্রামপ্রধান ও সমাজের লোকজনের সামনে দু-টুকরো 
করে দেয়। আর স্ত্রীর হাতের নোয়ে খোড়ু) খুলে দেয়। বিবাহ সংযোগ যে 
বৃক্ষদেবতাকে সাক্ষী রেখেই নারী-পুরুষের আত্মিক সম্পর্ক রচিত হয়েছিল_ 
এখনসম্পর্ক বিনষ্টির নিদারুণ ক্ষেত্রে শুভাশুভের দায়ভাগ যেন সেই বৃক্ষদেবতাই 
বহন করে__ এই কামনায় এরকম আচার সম্পন্ন করা হয়। সমাজগতভাবে এই 
বিচ্ছেদ সম্পন্ন হলে তারপর বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রী অন্য যে কোনো জায়গায় বিরে 
করতে পারে। 

মৃত্যুর পর মানুষের সৎকার বিষয়ে কুর্মিসমাজে মৃতদেহ দাহ বা কবর 
দেওয়ার প্রথা রয়েছে। যদি বাবা-মায়ের জীবিতাবস্থায় নাবালক সন্তানের মৃত্যু হর 
তাহলে মৃতদেহের কবর দেওয় হয় | আর যদি বিবাহিতর মৃত্যু হয় তাহলে তাদের 
দেহ আগুনে সৎকার করা হয়। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর হাত থেকে নোয়া (খা) 
খুলে ভেঙে দেওয়া হয় । মাথার সিঁদুর মুছে ফেলা হয় মৃতের আশৌমেম্রাদধশাস্তির 
কাজ দশ দিন পরে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্গণরাই এখন এই কাজে সাহায্য করে! 
রিজলে লিখেছেন, মানভূমের লোহারডাগা, ময়ুরতঞ্জ-এ কৃরমিদের শরাদ্ধশা্িতে 
্রান্গাণরা সহায়তা করে, তবে এই ব্রাঙ্মাণরা কুলীন ব্রাঙ্মাণ নয়, এরা পতিতশ্রানমাণ। 
রিজলে আরও লিখেছেন কুর্মিদের সামাজিক ধর ীয় আচার-আচারণে প্রচলিত 
ি্দধ্মর ও হিন্দু সংস্কৃতির সুপ গ্রলেপ রয়েছে, করের রানা এ 
প্রশাণ। (17.17.1২1519%, 701611109৩3 0110 05195 91 [081,189 088০. 


১24 (0991) [১1011910117 11 [:0101017-2021) 
১ ভি 00159, 
কুর্মিরা যে সমাজে অন্যান্য আদিবাসীদের থেকে সপ, প্রতিষ্ঠিত ও 
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কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল, তা বিভিন্ন দক্ষ প্রশাসকদের বিবরণ থেকে জানাযা 
এইচ এইচ রিজলে বলেছেন, কুর্মিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গ্রজাস্ত্ের বি 
মালিকানায় কৃষক হিসেবে স্বীকৃত। এদের অনেকেই বড় জোতদার, অনেকে 
বিস্তৃত জঙ্গলমহল এলাকায় কোন না এসো রাজা বা জমিদার হিসেবে সৃতি 
লাভ করে তা নিজেদেরকে আর কৃর্মি নয, ক্ষত্রিয় তা রাজপুত হিসেবে পরিটা 
কৃর্মিদের বিধবাবিবাহের প্রথা রদ করা ও চাষ-আবাদের সময় লাঙলে গাভীকে 
যাতে জোত না করা হয়, তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেন। কিন্তু ভার ই প্রচ 
প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি কুর্মি সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নিজেদের ক্ষত্রিয় 
হিসেবে পরিচয় প্রদানকরেন। 
আর একটি ঘটনা হল পূর্ব মানভূমের পাঁচেদ রাজবংশের ঘটনা । পাচেদরাজা 
নিজেকে গো-বংশী রাজপুতদের উত্তরসূরি হিসেবে দাবি করেন। বাহান পুরুষ 
আগে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । কাহিনি অনুসারে কুর্মিরা বনের মধ্যে একটি 
সদ্যজাত শিশুকে গাভীর দুপ্ধপান রত অবস্থায় পায়, উদ্ধার করে এবং বড় হয়ে 
অঞ্চলে তিনি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। 
আবার ৬. ৬. 700016 তার 7397581 91801500] 4০০০, 
1506100-788০-305-এ লিখেছেন: 
মানভূমের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের ভূমিজ অধ্যুষিত গ্রামগুলির প্রধান সর্দার 
নামে পরিচিত। লোহারডাগা জেলার সীমান্তবর্তী এই জেলার পাতকুম ও বাগমুণ্ডি 
রাজস্ব বিভাগের গ্রামপ্রধানের নাম মুপ্ডা বা মুড়া। সাঁওতাল অধ্যষিত গ্রামপ্রধানের 
রঃ নাম সর্দারি। ছোটখাটো বিষয়ের কর্তৃতের অধিকারীর নাম মাঝি। মাঝি ছাড়া 
সাওতাল সমাজে মাঝির উপরের পদ দশ-বারোটি সীওতাল প্রধান গ্রামের 
কর্মকর্তা হলেন পরগনাইত। মানভূমের র কোল প্রধান গ্রামের প্রধান হলে” 
নালাক। আর কুরমিঅধুষিত গ্রামের প্রধান হলেন মাহাতো। দশ-বারোটি গ্রামের 
দের প্রধানের নাম দেশমগ্ডল। সন্তরান্ত কুর্মি পরিবারগুলি (৮ 
এবাতো বা কর্ম মাহাতো বলে পরিচয় দেয়। মানভূম জেলার দক্ষিণ-পূর্ব রঃ 
৭ সিদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাইপুর রাজস্ব বিভা 


জি 


্াপ্রধানের নাম মগ্ডল। সিংভূম জেলার গেজেটিয়ারে ও*ম্যালিউল্লেখ করেছেন 
সিংভূমের কোল অধুষিত এলাকাগুলির আনেক গ্রামেরই গ্রামপ্রধান ছিলেন 
কুর্মিরাই__যারা মাহাতো নামে পরিচিত। 

কুর্িদের সমাজসংস্কৃতি বিষয়ে রিজলের বর্ণনা আনেক বেশি: 

10 00019100001 0110 01155010109 1:011113 010 30111 11 £ 9811101 
5180 01 101181090$ ৭০১০1010100]. 11110 011171510 0০1165 810 
০0918019115105 01 10116 118%10181) 18093 219 09৬11810 0% 1179 (7111065( 
₹9০0010111)6 0010101101081 11110001510 0100 ৮8019 3110193 01 217030 01 
00010105 10 11801] (19 1006195 810 19013 81:06 1981 00/613 (0 ৮/10]]) 
85০108956 70110] 10901 001 1176 01061106 01 1019 10018] 8:70 [15102] 
ড16]9্রা০.১৪০০- 534 

ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় বসবাসকারী কুর্মিরা এখনো উন্নতধমীর 
ধ্যানধারণার প্রাথমিক স্তরেই রয়ে গেছে। প্রকৃতির সর্বপ্রাণতাবাদে বিশ্বাসী দ্রাবিড় 
গোষ্ঠীভূক্ত এই উপজাতির জীবনচর্ষা হিন্দুত্বের বাহ্যিক প্রথাগত প্রলেপ দ্বারা 
আবৃত। কিন্তু অসংখ্য সাধারণ কুর্মিরা আজও বিশ্বাস করে বনজঙ্গল, পাহাড় ও 
অন্ধকারে বিচরণকারী ভূত-প্রেত। জজগল ও পাহাড়ের দেবতারাই অলৌকিক 
ক্ষমতার অধিকারী আর তারাই শারীরিক ও মানসিক শুভাশ্ুভের জন্য 
কল্যাণকর। আজকাল শ্রাদ্ধ-বিবাহ ও কিছু কিছু পূজাপার্বণে কোথাও কোথাও 

পুরোহিত নিয়োগ হচ্ছে। যদিও কুর্মিদের সামগ্রিক জীবনে এখনো আদিম 


উপজাতিসুলভ আচার-আচরণ ওবিশ্বাসলক্ষ করাযায়। 
/ 
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৫ শ্ 


টোটেম বা গোত্র 


টোটেম হল কুলচিহ | নৃতান্ত্িকরা মনে করছেন বিখবের নরগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশের 
স্তর পরম্পরায় টোটেম হল প্রাথমিক পযায়ি। প্রতিটি মানবগোষ্ঠী তাদের প্রাথমিক 
স্তরে কোনো না কোনো গোত্র বা কুলচিহ্ৃ তাদের বংশধারা হিসেবে মেনে 
এসেছে। উত্তরকালে শিক্ষাসংস্কৃতিতে অগ্রসর মানুষ আজও তাদের সামাজিক 
আচার আচরণে এইসব টোটেমকে পূজা করে বা আবাহন করে, বা সেই চিহ্কে 
স্মরণ করে। উনিশ শতকে উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের 
মধ্যে এই গোত্র হিসেবে টোটেমের সন্ধান পাওয়া যায়। আমেরিকার ও জিবওয়াও 
আ্যালগোস্থিয়ানদের ভাষায় একে বলা হয় ওটোটেমান। এর অর্থ হল ভাই- 
[বোনের সম্পর্ক । টোটেম 0106917) শব্দটি এখন থেকেই এসেছে । এই সমাজে 
ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বা যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ | 

হিন্দুদের দেবতাদের উৎসস্থলে যে দশাবতার স্োত্র রয়েছে তা আমাদের 
টোটেম। উইলিয়াম ক্রুক মনে করেন, বরাহ, কুর্ম, মৎস্য, নৃসিংহ, কহ্ি এসবই 
হল টোটেম। এমনকি হিন্দুদের দেবতার যে এক একটি পশু-পাখি বাহন হিসেবে 
সঙ্গী তারাও এক একটি টোটেম, যেমন-_ ব্রহ্মার বাহন হংস, শিবের বাহন বৃষ, 
কুমার কার্তিকেয়র ময়ূর, অগ্নির মেষ, বরুণের মীন__ এসবই টোটেম। 

এমনকি বৈদিক খষিদের অনেকের নামের মধ্যে অমানব প্রাণীর নাম লক্ষ 
করা যায় এগুলিও টোটেম কেন্দ্রিক। এখন বিভিন্ন বংশ পরিচয় এই সব ঝষিদের 
নামেই পরিচিত হয় । এরকম ভরদ্বাজ হল ভরতপাখি থেকে নামকরণ, গরু থেকে 
গৌতম, কচ্ছপ নামাঙ্কিত কাশ্যপ, শুনক হল কুকুর থেকে, মৌদগল্য মাগুর মাছ 
থেকে, পেঁচা থেকে কৌশিক ইত্যাদি। 

ছোট নাগপুরের অরণ্যঅঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে এই টোটেম 
বা গোত্র বিভাজন আজও স্বচ্ছন্দে লক্ষ করা যায়। স্যার হারবার্ট হোপ রিজলে 
বাংলার জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সমীক্ষার কালে লক্ষ করেন কুর্মিরাও 
আদিবাসীদের মতো গোত্র বিভাজন পদ্ধতি মেনে চলে । এই আদিম আদিবাসী দের 
মতো গোত্রবিভাজনের মধ্যে দিয়েই তাদের ভারতের আদি দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে 
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সম্পর্কটি চিনে নেওয়া যায়। এবং এখানেই তরা বিহার ও ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশে বসবাসকারী কুর্মিরা স্পষ্ট টোটেমবাদী এবং তারা আদিম উপজাতি সুলভ 
গোত্র বিভাজনে বিশ্বাস রেখে মনে করে, মনুয্যেতর জীবজন্ত, গাছ, মাছ, প্রকৃতির 
নানাবস্তর সঙ্গে তাদের রহস্যময় আত্মিক সম্পর্ক আছে। ছোটনাগপুরের ভূমিজ, 
সীওতাল, কোড়া, মাহালী ইত্যাদি টোটেমের আভিধানিক সংজ্ঞ[ হল: 8178101] 
901০1 01 0101102] 0911০৬০৫ 0 ৪. 19911100101 39০101 (0 118 903171009] 
31111102106 2100 2001)160 ০ 11 23 ৪. 91710101. (0%10910 17721151 
[)1001010919, 2007, 7- 1523) উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা বিশ্বাস করেন 
প্রীকৃতিক কোনো বস্তু বা প্রাণি বা গাছের সঙ্গে তাদের রহস্যময় আত্মিক সম্পর্ক 
রয়েছে। সমগ্র ভারতের সমাজ জীবনের একেবারে আদিস্তরে অসংখ্য অনার্য 
জাতি ও উপজাতিগুলির অবস্থান। এই সমস্ত উপজাতি গোঠী বিভিন্ন শাখায় 
বিভাজিত, যেখানে ভিন্ন গোত্রে বিবাহই একমাত্র রীতি, সমগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ । 
প্রতিটি উপজাতি সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি কোনো না কোনো প্রাণী, গাছ, 
প্রাকৃতিক বস্ত-পাহাড়-পর্বত সব কিছুতেই তাদের রহস্যময় আত্মিক সম্পর্ক 
বিশ্বাস করেন। একই টোটেম পরিবারের লোকেরা সেই প্রতীকের পশু, পাখি, 
পতঙ্গ, প্রাণী, বৃক্ষ বা প্রকৃতির কোনো সম্পদ ইত্যাদিকে হত্যা বা নিধন, নষ্ট 
করবে না। পরিবর্তে সেগুলিকে যথোচিত মর্যাদায় রক্ষা করা, পূজা করা এ 
সবকেই সন্মান করাই এই সম্প্রদায়ের সামাজিক এতিহ্যবাহী প্রথা। কুর্মি 
করে । শাখোয়ার গোত্রের সদস্যরা শীখ এবং শঙ্বজাতীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করে 
না। এমনকি পরিবারের মহিলা সদস্যরাও শীখের তৈরি কোনো অলঙ্কার ব্যবহার 
করে না। টোটেম ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তি হল, তারা কোনো না 
কোনো গোষ্ঠী, উপজাতি, বংশ বা পরিবারের সঙ্গে কোনো উদ্ভিদ বংশের সঙ্গে বা 
কোনো পাহাড়-পর্বত, প্রস্তরখণ্ড ও জড়জগতের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত সম্পর্কে যুক্ত । 
টোটেম হল একটা জীব, জন্ত বা উত্ভিদ যাকে প্রকৃত পূর্বপুরুষ বা আদিপুরুষ 
হিসেবে ধরা হয় । আদিম জনজাতিগু লির বিশ্বাস যে সমষ্টিগতভাবে কোনো বংশ, 
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রি সম্পর্কে জড়িত, এসব অতিগ্রাকৃত 
বাজডবস্তর সঙ্গে পূর্বপুরুষ 

উউত্তিদ, জীব সৃষ্টি এবং তারা ওদের উপরই নির্ভরশীল। একই গোত্রভূক্ত 
85098 তাদের বংশে কোনো সন্তান জন্মালে সেই নবজাতকের মধো 
75৬ প্রকৃতিরূগী এ টোটেমেরই তাদের বংশে 
দিয়ে এ টোটেম 
আবির্ভাব | 

া ও সংলগ্ন অঞ্চলের কুর্মিরা তাই বিশ্বাস করে অন্যান্য আদিম 

নারির মতোই বিভিন্ন টোটেম বা গোত্রভূক্ত পরিবার বা বংশের 

রা প্রাণী বাবৃক্ষ বা জড় বন্ত ইত্যাদির মধ্যে অতিপ্রাকৃত শক্তি 
টাই দেলিরর্ণাবেক্ষণ করে তাদের সভটকরেরাখা এবং তাদের 
উনি প্রথা। এবং এটা তারা আজও করে চলেছে। 
ু্সামিকভাবেমনেকরেযবুর্মবাক্ছপই এইবংশের আদিপরুষবাধূল 
টোটেম। তাই তার কচ্ছপের কোনো ক্ষতি করে না। এবং কচ্ছপ পেলে তার 
- টস রী কই টপ ছেলেদের 
দেওয়া নিষিদ্ধ । এই গোত্রভূক্ত পরি বার রা রঃ নর রা 
ভাইবোন হিসেবে পরিচিত হয়, সেজন্যই ড 
রি আদিম উপজাতি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই প্রথা 
আজওষার্বিকভাবে পালনকরাহয়। রি 

কুর্মিদের টোটেমগুলির বিষয়ে হারবার্ট রিজলে যে তালিকা দিয়েছেন ত 
এরকম: 


পরিবার বা 
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রিজলে কুর্মিদের ন”টি টোটেমের পরিচয় দিয়েছেন, গোষ্ঠীর গোত্র ও তার টোটেম 
হল: 
১। কেশরিয়া- কেসরঘাস ৫ ।হাসতোয়ার-রাজহাস 
২। কাড়ওয়ার_ মহিষ ৬। জলবান্নার_ জাল 
৩।ডুমুরিয়া-ডুমুর গাছ ৭ । শীখোয়ার- শশা, শীখা 
৪|ছচমুতরা- মাকড়সা ৮ ।বাঘবানুয়ার-_ বাঘ 
৯।কাটিয়ার__ রেশমী কাপড় 
ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতো তার “ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য” গ্রন্থে লিখেছেন, প্রচলিত 
লোককথা অনুসারে কুর্মিদের ৮১টি গোত্র বিদ্যমান। তিনি বলেছেন, গোত্র 
নামগুলি কখনো পেশাগত আবার কখনো টোটেম বা কুলতিলকগত হয়। কেউ 
কেউ আবার বলেছেন এদের বারোটি গোত্র । সাধারণ পরিচিত গোত্রগুলো: 
কাড়ওয়ার- মহিষকেশরিয়ার_ কেশরঘাস 
কুরম_ কচ্ছপবাঘবানয়ার_ বাঘ 
ছুচসুতরা- মাকড়সাড়ুমুরিয়ার-__ ডুমুর গাছ 
হাসতোয়ার-_ হাস 

টুড়, হিন্দোয়ার আদি টোটেমজাত গোত্র। আর পেশাগত গোত্র হল 
কুর্মিদের এই গোত্র বিভাজন সাঁওতাল এবং মুগ্ডাদের সঙ্গে একই রকম। আবার 
বিধুচরণ মাহাতো তার 779 17115001০01 11191 [01115 01 
০7001788901” বইতে লিখেছেন কুর্মি সম্প্রদায়ের মোট ১০১টি গোত্র বা 
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টোটেম রয়েছে। আসলে মূল আদি গোত্র থেকে অনেকগুলি শাখা গোর 
বেরিয়েছে। 

কুর্মিদের ক্ষেত্রে তাদের টোটেম দেখা গেছে অভূতপূর্বভাবে তাদের 
স্বাভাবিক জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে এ কথা মেনে নিতেই হবে। একটি 
বিষয় লক্ষণীয় কুর্মিসমাজে যে সমস্ত ব্রত উদযাপিত হয় “ধরম পুজা* তার অন্যতম 
সামাজিক বিধান অনুযায়ী সন্তান কামনায় ধর্ম ঠাকুরের মানত করে পুত্র সন্তানের 
জন্ম হলে ধরম পূজা করতে হয়। অনেক সময় কুর্মি পরিবারে প্রথম পুত্র সন্তানের 
জন্ম হওয়ার পর ধরম পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আবার এই ধরম পূজা হল গোষ্ঠীগত। 
তাই পূজার আগে এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য এবং এই গোত্রের সব সদস্যকে 
উপবাস করতে হয়। এর নিয়ম হল সূযোদয়ের আগে পরিবারের সমস্ত সদস্যকে 
স্নান করতে হবে। ধরম পূজার ভোজ হল গোষ্ঠীভোজ । গ্রামস্থ গোত্রের প্রত্যেক 
সদস্যকে এই পংক্তি ভোজনে আহান করা হয়। আগেই উল্লেখ করেছি, ভোজ 
শুরু হওয়ার আগে এ গোত্রের বয়োজ্যেন্ট ব্যক্তি গাঁয়ের পথে দাঁড়িয়ে হাক দেয়, 
ভোজ শুরু হল, গোষ্ঠীর বা গোত্রের সমস্ত সদস্য যে যেখানে আছ, চলে এসো । যে 
আসবে না তাকে এই গোত্র থেকে বাদ দেওয়া হবে। এই ডাককেই ধরম ডাক 
বলে। “ধরম কৃর্মিদের কুলদেবতা, গোত্র দেবতা, কুর্মবাচক ধরম তাই কুর্মিদের 


টোটেমবাকুলতিলক-_কুর্মিসমাজজীবনে সেই ট্রেডিসন সমানে চলছে। 
/ 


ভাষা 


ছোটনাগপুরের অরণ্যাঞ্চলের লোকের৷ যে ভাষায় কথ৷ বলে, তাকে কুড়মালি 
ভাষা বলে । আগেই উল্লেখ করেছি, কুর্মিবা কুড়ি সম্প্রদায়ের জনগণ ও 
থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার বিশেষ অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত। আর এইসম্প্রদায়ের 
লোকের ভাষাকে মান্য ভষাতত্ববিদেরা ঝাড়খণ্তী ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। 
আবার বাংলাভাষায় প্রচলিত ভাষাতত্বের বিচারে ঝাড়খন্তীকে বাংলার একটি 
উপভাষা হিসেবে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। কুর্মি বা কুড়মালি ভাষার বাংলার পর 
অঞ্চলের ভাষাভাষীদের যোগ লক্ষ করা যায়। ছোটনাগপুর অঞ্চলের বাংলার ও 
কুড়মালি শব্দভাণ্ডার ও উচ্চারণরীতির সঙ্গে ঝাড়খণ্তী উচ্চারণ রীতির যোগ 
সহজেই লক্ষ করা যায়। আবার এই কুড়মি ভাষায় কেবল কুর্মিরাই নয়, এই 
অঞ্চলের বসবাসকারী অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ও বলে থাকে । ফলে সীওতালি 
বাকুডুখ বা মৈথিলী ভাষার ও বাংলার এই অঞ্চলের বাংলা ভাষার সঙ্গে এর অনেক 
মিলরয়েছে। গ্রিয়ার্সন একে মগ্হীর অপত্রংশ ভাষা বলেছেন। ছোটনাগপুরের বা 
মানভূমের খরসয়ানের এই ভাষায় কথা বলে। একে স্থানীয় ভাবে কুর্মালি থর" 
বলে। যদিও কুড়মালি ও ঝাড়খন্তী বাংলার মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। আসলে 
ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বিহার সংলগ্ন অঞ্চলে যেমন বাংলার সঙ্গে বিহারীর 
সংযোগ ঘটেছে, ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে বাংলার সঙ্গে যেমন ভাষা সংযোগ ঘটেছে। 
মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার বর্ডার অঞ্চলে যেমন বাংলার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার সংযোগ 
ঘটেছে। তেমি সুদূর অতীতে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল থেকে অনেক 
উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 
তাদের অনেকেই নিজস্ব ভাষার স্বাতন্ত্য বজায় রাখতে পারেননি । অন্যান্য বাংলা 
ভাষাভাষী মানুষের কাছাকাছি দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, 
শন্দাবী গ্রহণ করে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের উপযোগী মিশর 
ভাষা গড়ে নিয়েছে । ফলে মিশ্র আঞ্চলিক ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। আসলে একটু 
লক্ষ করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে এই অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কুড়মালি 
ভাষায় কথা বলে । আবার এই অঞ্চলে নিজস্ব সম্প্রদায়ের বাইরের লোকজনদের 
সঙ্গে কথা বলার সময় তারা ঝাড়খন্ডী বাংলায় ভাব বিনিময় করে । 
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পাধারণভাবে মানভূমের লোকেরা বলে মান্ভুমের ভাষা কুড়মালি ভাষা 
| 
বাংলা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা। এর নিজস্ব শব্দভাগ্ডার আছে। এ 
ব্যাকরণ ওশব্দগঠন পদ্ধতি আছে। এহলঠার ভাষা বাঠাট্‌ ভাষা । ৃ 

কুড়মালিতে ভাষাকে ভাখি" বলে। কুর্মিরা অন্য অনেক আদিবাসীদেরমতো 
হুর" মানে বুড়াবাবা। এরা সারি বা সারণা ধর্ম মেনে চলে। এঁদের 
বংশ পরিচয় টোটেমিক। এদের ঠাকুর পুজার ইস্তৃতি বা পদ্ধতি হল 
জহাইর--ঢলবুরু ঠাকুর, সহার্মীই। এদের মন্ত্রভাষা হল, জাহিরমীই জাহিরা বুড়ি, 
ৃ ুঢাবাবা, বুটিসাই, মীই বসমাতা আঁবা/ধরণী, এবং 
বিধাতা সুরুজ ঠাকুর জহাইর; বলে প্রণাম করে। কুড়মালি ভাষায় মাটি মানুষ 
থকে উঠে আসে শব্দচয়ন।তাই একে এঁরা বলেন প্রকৃতিজাত ভাষা। 


ত€ 
ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশীলে বর্ণিত ভাবাতের মাতৃভাষায় কুড়মালি জাত 


টি উপভাষা হল : ছত্রিশগড়ী, খোটটা, কুড়মালি, নাগপুরিয়া, পাচপরগনিয়া, 
সদরি এবং সুরগুজিয়া। এঁরা এগুলিকে নাগভাবা বলেন। কুড়মালি ভাষা ক্রিয়া 
সমন্বয়কারী বা920100109111]8 ও বহুদল বা 19011551101010 বিশিষ্ট ভাষা । 


কুড়মালি ভাষার ধবনিতাত্ত্িক বৈশিষ্ট্য : 

এক) এইভাষার মৌলিক স্বরধবনি মাত্র সাতটি : অ, আ, ই,উ, এ,ওত 
ব্যঞজনধবনি মাত্র ২৯টি, এগুলি হল: 
ক,খ,গ,ঘ,চ,ছ,জ,ঝ,ট,ঠ,ড,ঢ,ত, থ,দ,ধ, 

লঃস,হড়গ্ঢ, (হ্সম্ত) 

দুই) আনুনাসিক ্বরধবনির আধিক্য লক্ষ করা যায়: 

হাত, হাথি, উট, ট চা. আঁটা, আঁক খোমারের বহির্পথ), ককা, ঝাঁটা গাঁও, 

গাওলি, ঘাটশিলাইত্যাদি। 

তিন) অপিনিহিত শব্দের মধ্যে আগত স্বরধবনির ক্ষীণ উচ্চারণের প্রভাব রয়েছে। 
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ন্‌, গ, ফ, ব, ভি ম, রঃ 
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গরুগিলা, লোকগুলা। 

পাঁচ) কুড়মালি শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ইচ্চারিত হয় না | ফলে পরবর্তী 
ধ্বনি অনেকটা বিকৃত উচ্চারণ মনে হয়| যেমন: গ্রাম ৯ গেরাম, স্থান» থান, গ্রজা 
১পরজা,স্তন৯থন ইত্যাদি । 


রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : 
এক) অনুসর্গহীন সম্প্রদান কারকে-কে বিভক্তির ব্যবহার । যেমন-_ 
জলকে চল, ঘাসকে গেইলছে 
দুই) নামধাতুর বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন-__ 
লভাইল। . 
তিন) যৌগিক প্রযোজক ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষণীয় । যেমন-_ 
চার) অপাদান কারকে লে, ঠে-রব্যবহার । যেমন_ 
পাঁচ) ক্রিয়া পদের শেষে ক" প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায় । যেমন_ 
ছয়) ল দিয়ে অতীত কালের এবং ব সংযোগে ভবিষ্যৎ কালের রাপ দেখা 
যায়।যেমন-__ 
গেলরঁহ, গে লে রহি,আউলি, 
আট) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গে বাক্যগঠনে বাক্যে কর্তা উহ্য থাকলেও অর্থ বুঝতে 
অসুবিধাহয় না। যেমন__ 
গেলরঁহ, পুংলিঙ্গ এবং গেলে রহিষ্্রী লিঙ্গ । 
উভয় ক্ষেত্রেই কর্তা একবচন হওয়ায় ক্রিয়াও একবচন | 
নয়) ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়াপদের ব্যবহার থেকে কর্তা উহ্য থাকলেও বাকাটির 
পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ বোঝা যায় । যেমন__ আউবে, যাবে, খাবে ইত্যাদি পুংলিঙ 
যেমন: ক) মর বেটিক বিহায় আউবে 
খ) ইতযাবে, খায় লে 
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আরস্ত্রীলিঙ্গহলে : আউতি .ক)উ আউতি পুংলিঙ্গে_ এই আউবে) 
দশ) বট ধাতুর ব্যবহার লক্ষ করাযায়। যেমন_ 

ইটা মিছা কথা বটে, মারকু কাড়া বঠে, ইহেই বঠে দাদার শালা। 
কুড়মালি ভাষায় বাক্য বা ১০1)০1০5 হল টুম্‌, শব্দ বা ৮/014 হল সাড়া, বর্ণহল 
£1909০. কড়। কড় বা বর্ণদু-প্রকার: স্বরবর্ণ হল হহিকড় বা অড়আখড়,আর 
ব্যঞ্জনবর্ণ হল পাহিকড় বা জড়আখড়। বর্ণমালা হল কড়হালা, আওয়াজ, ৬০1০০ 
-_ রব, ধ্বনি, 9০100- ধমস্‌। মেখের ধবনি, গর্জন বা ডাককে বলে 
গুড়গুড়াইহেক। বর্ষার রবকে বলা হয় সন্সনাহেক। বামবাম করে বৃষ্টি 
ঝমঝমাউহেক, ঝার্ঝরাউহেক। 


এবার ব্যাকরণ অনুযায়ী এই ভাষার বিভাগ দেখানোযায় | 


কুড়মালি সাড়া ভাড়ার শেব্দভাগ্ডার) 

প্রাণীরা তাদের কণ্ঠের সাহায্যে যে ধবনি উচ্চারণ করে তাকে বুলি বা ডাক বা রব 
বলে। এই অর্থপূর্ণ রবকে শব্দ বলে। পাশাপাশি কতকগুলো শব্দ বসে বাক্য 
তৈরি করে। আবার বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে। কুড়মালি ভাষায় 
এই শব্দ এবং পদের সংযোগে যে বাক্য গঠিত হয়, তার ব্যাকরণ সহজেই চিনে 
নেওয়া যায়। কুড়মালি শব্দে ব্যাকরণের পদ্ধতি বা রীতি কেড়মালি ভাখিক কড় 
/সাড়া আর ভাউঅর ব্যোকরণ) কর ধঁচর পেদ্ধতি)। পদকে কুড়মালিতে পাইয়া 
বলে। প্রচলিত বাংলা শব্দের সঙ্গে কুড়মালি শব্দের পার্থক্য হল, শব্দের সঙ্গ 
বিভক্তি যুক্ত হয়ে সাড়া পাইয়াতে পরিণত হয় | যেমন-_ ছট, ছউয়া, অরা, 
খেলনাপাতি, ভালবাসা-_ এই শব্দগুলির সঙ্গে একাধিক বিভক্তি যোগ হয়ে 
একটি অর্থবোধক বাক্য তৈরি হয়। শব্দ বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদ হয়: 
ছট-অ€০)-_ ছট (ছোটো অর্থে) 

ছউয়া-_রা-_ ছউয়ারা ছেলেমেয়েরা) 

অরাক- র--অকর/অরাকর 

খেলনাপাতি--গিলা-_ খেলনাপাতি গিলা (খেলনাপাতিগু লোকে) 
ভালোবাসা- থিন_ ভালোবাসথিন 
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সুতরাং কুড়মালিতে বাক্যটি দাড়ালো : ছট ছউয়ারা অরাকর খেলনাপাতি গিলা 
ভালোবাসথিন। £ 


ক. পাইয়াবা পদ প্রকরণ 
কুড়মালি ভাষায় পদকে পাইয়া বলে । পদ পাঁচ প্রকার | বাচিক (বিশেষ্য), আউজি 
(সর্বনাম), লাহনা (বিশেষণ), টিট বা তামান অব্যয়), সরান ক্রিয়াপদ) 
প্রকৃতিজাত মনুষ্য উচ্চারিত আউয়াজ বা ধ্বনি থেকেই ভাষার জন্ম | মনের ভাব 
বিনিময়ের জন্য এই ধ্বনির ছারা গঠিত সাড়া বাশব্দসম্টির দ্বারা গঠিত অর্থবহযে 
বাক্য গঠিত হয়, তা থেকেই কেড়মালি) ভাষা গঠিত হয়। এই সমস্ত ভাষা শুনলে 
বোঝা যায় কুড়মালিতে প্রকৃতিজাত ভাষার থেকেই অনেক বেশি সাড়ার ধ্বনি 
সংগ্রহ করা হয়েছে। নিচে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। বাংলাভাষায় 
যেরকম যুক্তা্মর লক্ষ করা যায়, কুড়মালিতে কিন্তু তেমন হয় না। কুড়মালিলিপি 
নিয়ে আলোচনা করার সময় দেখাব, কতো সহজে এখানে বর্ণমালায় খঁড়িনেগড়ি 
২৯ (উনত্রিশ) টি হরফের সাহায্যেই সমস্ত যুক্ত অক্ষরকে বোঝানো সম্ভব 
হয়েছে। কুড়মালি ভাষায় এই যুক্তাক্ষর অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ণটি না থাকলেও শব্দটি 
এবং বাক্য অর্থবহ হয়ে উঠতে কোনো বাধা হয় না। অর্থাৎ অর্থবহ ভাবে লেখা বা 
উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয় না। পদ গঠিত হয়। যেমন-_ হহিকড় বা 
হডআখড় (৬০৬০1) সাতটি তৈরি হয় হরফ থেকে: মই, অঈই, এই, অঁইএঁ, উ, 
উএইত্যাদি । তেমনি আবার পাহিকড় বা জড়আখড় ০০013017817 তৈরি হয় ২৯টি 
বর্ণদিয়ে। যেমন-_-কা-কা-কে-কি-কু-ক, খ-খা-খে-খি-খু-খ। 

কুড়মালি ভাষা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে আমরা যে 
সব শন্দ শুনতে পাই তা থেকেই এর রব এবং সাড়া তৈরি হয়েছে। প্রকৃতি থেকে 
কিভাবে কুড়মালি শব্দ তৈরি হয়েছে, তার খেহড়ের কথা বা স্বরূপগুলি উল্লেখ 
করছি। যেমন__ মেঘ গুড়গুড়াইহেক। মেঘের ধ্বনি বাডাককে কুড়মালিতে বলে 
শুড়গুড়াইহেক; গুড়গুড় করে হেক। বৃষ্টির ধবনিকে বলে সন্সনাহেক। বা সন্‌ 
সন্করে হেক্‌। বাম্‌ ঝম্‌ ঝমা-উহেক, ঝর ঝর-ঝারা হেক। এবার এরকমই 
ডাককে বলে চির-খ-খ, চি-র-খ-খ, বাঘের ডাককে বলে আঃ-আ-হা-হা-..। 
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শিয়ালের ডাককে -আঃ-হু-কৃ-কা, হ-আ-হু-কৃ-কা-ছ। কুকুরের ডাকা 
ভূ-ভূ-ভূ।গরুরডাককে বলে হম্লাইস, অর্থাৎ হম্মা_ হম্মা  কাড়ারডাক এ. 
হে, এঁ-হেঁ। হাঁসের ডাককে পেঁ-ক, পেঁক ইত্যাদি। যেমন কুড়মালিতে কুকুরকে 
ডাকা হয় আ-তু-তু বলে । এই আ-তু-তু থেকে স্বরসংকোচ ও স্বরসঙ্গতির ফলে 
তু-তুসকুতু। বাংলায় বলেকুত্তা। যেমন কাড়াকে, গরুকে ডাকা হয় হা-মূ-মাহা- 
ম-মাবলে। এর থেকে হামা নামেরউত্তব। 

এই প্রকৃতিজ বা প্রকৃতিজাত নাম থেকে এই অঞ্চলের স্থান নাম পরিচয়ের 
ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ছাগলকে কুড়মালিতে ডাকে আ-মে-মে 
বলে। এই মেঁমে থেকে মেঁমেঁটা নামের উদ্তব। এবং এর থেকে মেরম। 
কুড়মালিতে মেরম মানে ছাগল, এর থেকে “মেরমবেড়া” গ্রামের নাম ।এঁা মৃগবা 
হরিণকে বলে হেরিণ। তা থেকে “হেরণাটাইড়” গ্রামের নাম। পাহাড়ী টিলা অর্থে 
টাইড বা টাড়। যেমন ঝাড়খণ্ডের কামটাড় « কারমাটাইড় থেকে; বিদ্যাসাগর 
মহাশয় শেষজীবনে দীর্ঘকাল যেখানে বসবাস করেছিলেন। হাসকে কুড়মালিতে 
“কড়” বা গেড়ে” বলে আর গেড়ের যে বিচরণক্ষেত্র জলাশয়, তাকে “গেড়িয়া' 
এবং ডভা” বলা হয়। যেমন গেড়ে হাটের কাছে ডভা বা জলাশয় থাকে । জলাশয় 
অর্থে পুকুর। যেমন ডভা বা ডবা অর্থে পুকুর বা গ্রামের নাম “ডাবুয়াপুকুর। এই 
গেড়ে হাট থেকে গেড়িয়াহাট ৯ গডিয়াহাট- অনার্য সংস্কৃতির বাহক । এরকম 
ঝাড়গ্রামের গিধনি বা বাঁকুড়ার “গিধনিগ্রাম”, “শুকনিবাসণ গ্রাম। 

আর এক ধরনের শব্দ তৈরি হয় “লে” বা “লে-লে”, “লে-ধর' বা 'লে-চ 
এরকম দে-দে বা দে-চ; অর্থাৎ দাও এবং চল। এরকম দে-ছাড় বা লে-ছাড় এর 
অনুসরণে তৈরি শব্দ; জান- কেহনি, শুন-কেহনি। 
এরকম পাঁচ প্রকার পদের উদাহরণ: 
১। বাচিক বা বিশেষ্য পদ (3০17) : নামবাচক পদই বিশেষ্য । 4১10901 ডি 
118101106 ৮/01. মাঞ, বাপ, খুড়া, মসা, মসি, ফুফু, বেটা, বেটি, নাতি, নাতিন, 
সালা, বেউনি, জুআনি, বিলাই, খাইট, মেচলা, পিঁট়া, শীস, ধোতি, লুগা, রে 
হোল), কার ফাল), রাইত, দিন, গতর, তন, মন, পাইখ, পাখুড়, দয়, মার 
সুখ, দুখ, বিপইদ, হাসা, কীদা, গাছ, ভাত, মাঢ়, থালা, ডুভা, কিট, রাধা, নন, 


৪৬ 


ধন, সম্মতি, বালি, পাথর, (পাখনা), পহোড়, পর ত, পাত, ফর ( 
বিহান, বেসিয়াম, আছবেরা, মাছি, আধরা, ভিনসার, সনা, রূপা, 
ড়, টেকি, বছর, মাস, মহুয়া কেদ, আম, জাম, কঠর, উরমাল 
কাকই (ককই), কাগজ, কলম, হাথি, ঘড়া, গরু, ছাগেইর, পঁঠরু 
গাড়ি, সাইকেল, ঠেকা, পেথিয়া, টুপা, সুপ, সুপলি, পাই, 
মাছ, মাস, আকাশ, জমিন, পাতাল ইত্যাদি। 


২। অউজি বা সর্বনাম পদ (10170107) : সর্বনাম বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত 
হয়। যথা ময়, তরা, তকে, অরাকে, অকর, হামরাকে, হামরা কর, তহরা, 
হামকে, ই,উ, ইটা, সেটা, অকে, তাকর, তাকে, উটা, মকে প্রভৃতি। তাছাড়া__ 
নিজে, আপনে, কনে, কখন, কীহা, কিনা, জে, সে, (জে সহে, সে রহে), প্রা 
(য়েঞ), এহেটা, হাউটা, জেটা, এরাও, কনে-কনে, কুছু-কুছু, সভে, সভেটা, 
দুঅ,দিঅ ইত্যাদি সর্বনাম পদ কুড়মালিতেব্যবহৃতহয়। 
৩। লাহনা বা বিশেষণ পদ (4১1০০7৬) : বিশেষণ বিশেষ্যের গুণ, ধর্ম, সংখ্যা, 
পরিমাণ, অবস্থা প্রকাশ করে। যেমন লাল, লালি, চড়কা, ধবল, ধবলা, ধবলী, 
কেরিয়া, হেরদিয়া, গোরি, সুখল, নরম, মটা, ছটকা, ছুটু, টুকু, টুএক, লেংড়া, 
কানা, অন্ধা, বড়কা, বড়কি, ভাল, পাকল, ডেরকা, কীচা, জিলি, সঝা, সিধা, 
খরখস্যা, মিঠা, তিতা, তাতল, জুড়্যাল, বহল, ডুবল, ঘুমাইল, দইনিক, সুতল, 
বেসল ইত্যাদি । 
৪।টিঠবা ভেঠর, অব্যয় পদ 0০011070091) : সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে লিঙ্গ, বচন 
* ঝারকে যে সমস্ত পদের কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না তাদের অব্যয় পদ বলে। 
খর, রে, হে, গ গো), ওহে, ওগো, নাহেলে, নাইহেলে, দ্বারা, দেইকে, লেইকে, 
পি*বরংগ, যেসন, যদি, কিংবা, পাছে, মতন, উহু, ইস্‌, বাহবা, দুর্, বাহ, জেজে, 
তিতে ইত্যাদি। 
্ সারন /করণ বা ক্রিয়াপদ (৬০7১) : ক্রিয়া পদ বলতে বোঝায় টিন 
(লক রঃ ইংরেজিতে 40791 টি 8770195 সে বধের অংশের 

» 01 50819 01 006116 (9১191)? | 


ফল), ফুল, 
পিতর, লহা, 
নেদি, আরসি, 
ভেড়া, কাড়া, 


পলা, টাকা, গইসা, 


৪৭ 


প্রধানপদ। প্রতি বাক্যে একটি সংবাদ বহন করে, ক্রিয়া পদ সেই সংবাদের বাহন। 
যেমন_রাম পঢ়্যে ইস। রঘু ভাত খা ইস। এই দুটি বাক্যে পঢ্যে ইস ও খা দুইটি 
ক্রিয়াপদ। 0 

খাওয়া, দেখা, বেচা, কিনা, নাহা, হাসা, কাদা, কুদা, গিরা, লেখা, পা, 
বেসা, উঠা, থিরা, জিরা, হুলকা, চমকা, চলা, কেরা, ধরা, মারা, প্রভৃতি 


ক্রিয়াপদ। 


খ সরান বাক্রিয়াপদের ধচর বা পদ্ধতি : 

কুড়মালি ভাষার নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলি রূপ আছে। যেমন- যাওয়া 
জাহাত, জাবে, জাবাহে, জাইসলা | বচন, লিঙ্গ ও কালভেদে এদের রূপ বদলায় 
ক্রিয়ার কাল: কালকে কুড়মালিতে বেরা বলে। কুড়মালি ভাষারও মৌলিক কাল 
৩টি_ চলতি, বিতি, আউতি | 

চলতি বের্তমান কাল)বিতি অতীতকাল) আউতি ভেবিষ্যৎকাল) 


একবচন:মই ঘারজীহ মইঘার গেলেরহ মঁয়ঘার জাম 
বহুবচন :হামরাঘারজাইহ  হামরা ঘার গেলেরহিঅ হামরা ঘারজাব 
একবচন:মরবেটাপঢে ইস হামরা বেটা পঢ়েহেল মর বেটা পঢ়তাক 
বহুবচন: | 
হামরাক ছওয়া খেলহত হামরাক ছওয়া খেললেহেলা হামরাক ছওয়া খেলতা 
একবচন :মকে হুলকেস মকেহুলকেহেল মকেহুলকতাক 
বহুবচন :হামরাকে হুলকহত হামরাকে হুলকে হেলা হামরাকে হুলকতা 
একবচন:মকেডাকেইস মকেডাকেহেলাক মকেডাকতাক 
বহুবচন :হামরাকেডাকেইস হামরাকেডাকেহেলা হামরাকে ডাকতাক 


ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রেক্ষিতে কুড়মালি ভাষার কতকগুলো নিজস্ব রূপ আছে। এই 
ক্রিয়ার রূপভেদগুলিনিন্নরূপ: ূ 
১। অর্থে বর্তমান, রূপে ভবিষ্যৎ : যদি মার্কসবাদ এত না সুন্দর হেইতেলাক 


৪৮ 


তাহেলে, সারা দুনিয়ীটাঞ্ কাহেনি পসরাওলেক ? 

২। রূপে ভবিষ্যৎ, অর্থে অতিত : অকর আওয়েক কাথা রহেক, মিন্তক কাহে 
(জনিআউঅল ? 

কাজে বাহরাম ভাবে হেল, তখনে হামর বন্ধু আইকে পহচল। 
৩।রূপেঅতীত, অর্থে অবিষ্যৎ :লুগাগিলাউঠাওয়ে, পানি 
৪ । রূপে অতীত, অর্থে বর্তমান: সংসারকে 
জীউটা বাহ্রাই গেলি । 

৫। রূপে বর্তমান, অর্থে ভবিষ্যৎ : রিচিক ডাড়ায়, এখনে আওঅই। সমাজবিদরা 
যেমনকহলা,তেসনে করবে । তরা কহেইয়া তমঁয় আওঅহ। 

৬। রূপে বর্তমান, অর্থে অতীত : চানক্য কেহেই, বিদ্বানরা সব জায়গায় পূজা 
পাওয়ত। 

৭। বর্তমান ক্রিয়াপদের ছারা অতীত ঘটনা বোঝানো হয় : যখন সবল্লাখার বান 


অহ্টোইর্ময় দেখেহেলঁ। 


ৃ আইগেলেক দেখই। 
দুখ সাঁভ লাউতে সীভলাউতে,হামর 


গ.লিগা(লিঙ্গ (৮91001) 


যে চিন্হাপ বা চিহ্ছের দ্বারা পুরুষবাচক, স্ত্রী বাচক ছাড়াও ক্রীবলিঙ্গ বাক প্রাণী 

কে বোঝাতে সাহায্য করে, কুড়মালি ভাষায় তাকে লিগা বলে | কুড়মালিতে লিগা 

তিন প্রকার: 

১। নরর্লিগা- পুংলিঙ্গ, 183০01109 06761 

২।মাদি /মেদি লিগা- স্ত্রী লিঙ্গ 7'977117770 (03917001- 

৩ ।হিজরা/লুঠুলিগা-ব্রীবলিঙ্গ উভয় লিঙ্গ (00110117017 0917001 

ড়া কুড়মালিতে আর একটি লিঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তাকে ধামাধরা বা 

পেহরা্লিগা ইংরেজিতে [০10 0917061 বলে। 
নিদিষ্ট ও অনির্দিষ্টের বিচারে কুড়মালিতে বাচিক লিগা ও বেবাচিক লিগা 

বলে। যেলিঙ্গের সাহায্যে পুরুষ এবং স্ত্রীকে বাচিক বা নিদিষ্ট করে বুঝায় তাকে 

লিগা বা 971110 99001 বলে । যেমন__ বাপ-মীই, কাকা-কাকি, 
জেঠা-জেঠী, মামা-মামি, মসা-মসী, ভাই-বেহিন, দাদা-দিদি ইত্যাদি। আর যে 


৪৯ 


শাবদের দ্বারা পুরুষ-্ত্ী কোনোটাই বাচিক করে না বা নিদিষ্ট করে না বা করাযায 
না, তাকে বেবাচিক লিগা (11100111110 0০011001) বলে । যেমন-_ মানুষ রা 


গাছ, ফর, লক্‌/লোক, বিহারী, নেপালী, আসামিআঁ, পাখুড়া/পাখি, রা 
ছাগল, চিমটি ইত্যাদি। কুড়মালিতে উভয়লিঙ্গকে ধামাধরা বা লেহরা লিঁগা- 
[বা 0100 বলে। বাংলায় যাকে নপুংসক বলে কুড়মালিতে তাকে 


লুপগসর বাঠাকুর লিঙ্গ বলে। যেমন-_ 
উভৈরবঠাকুর /ভৈরব থান ভৈরবী মা/ ভৈরবী মাচামণ্ডা 


গরাঠাকুর জাহিরমাই 
ধরমঠাকুর দিয়াসিনী মীই থান 


কৃড়মালি ও আদিবাসী সমাজে এইসব অপুগবাহি ঠাকুরকে ধামাধরা লিগা 
বলাহয়। এই লেহরা লিগার প্রত্যয়ের ঢেসনা বা পাইন নাই। কুড়মালি ভাষাতে টা 
দিয়ে নরলিগা আর টি দিয়ে মাদি লিগা বা স্ত্রী লিঙ্গ এবং লি দিয়ে মাদি লিগা বা 
হিজডালিগাবাচিক করাযায় | যেমন__ 
১। বরদটাচরেই সাহে; লোকটা আউএই সাহে। 
২। গাইটি চরেইসাহি; জেনিটি যাই সাহি। 
৩। লক্‌ /লোক গিলি আউলা আর হিজরটা আউলাক বা হিজরাগিলি আউলা 
ইত্যাদি। 

এখানে বরদটা নর লিগা, গাইটি স্ত্রী লিগা এইভাবে ক্রিয়ার প্রত্যঃ 
(টেসনাগুলিও) লিগা চিহিত করে। এবং সংখ্যাটিকে ক্রিয়াপদের সঙ্গে একবচ” 
বা একলেখা বা বহুবচন (সৌগি লেখা) বাক্যগুলিতে প্রয়োগ করে বাক্যগুলিকে 
শুদ্ধ করা হয়েছে। চরতেই সাহি-_ ক্রিয়াপদের একবচনে লক্গিনি 
আটলা/গেলা বহুবচন এইভাবে লেখাহয়। এভাবে লা, লি, গুলি দিয়ে বাটিকৰ 
চিহিতকরে। 

কড়মালি ভাষাতে বাক্যে কর্তা উহ্য থাকলেও, ্রিয়য় প্রত্যয় যোগে কর্তার 
নি্গনির্ণয় অতিসহজেইউল্লেখ করা হয়| যেমন_ 
কর্তাউহ্য রেখেবাক্য গঠন: 
১। আউ এইসাহে। 


চি 


২।আউ এইসাহি। 
উদক্ষেত্রেকর্তান্ীকি পুরুষ উহ্য | তবু সহজেই সাহেতে পুংলিঙ্গ এবং সাহিতে 


দ'লিঙ্গ বোঝানো হয়েছে | বাংলায় এভাবে বোঝানো যায় না। কুড়মালিভাবী কুর্মি 
প্রদায় মনে করেন এভাবেই বাংলা ভাষার থেকেও কুড়মালি ব্যাকরণ গত শুদ্ধ, 


আদর্শও প্রকৃতিজাত ভাষা | 
নিচেসাধারণভাবে নরলিগা ও মাদি লিগার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল: 


পু/নর ্ত্রী/মাদি পুনর ্ত্ী/মাদি 
বাপ মাঞ মেঝল্যা মেঝলি 
ফুফা ৮৪০২ মরদ মেহরার /জেনি 
গড়িয়া বকনা, বাঁছি দাদা ভউজি 
শ্বশুর সাস/সাউড়ি কাড়া মইস/ভইস 
কাকা কাকি ব্দা পাঁঠি 

পিসা পিসি বহনই বহিন 

নানা নানি ছটকা ছটকি 
সমধি সমধিন মুরগা মুরগি 
মালিক মালকান নেংটা নেংটি 

বর কেনিয়া/কনিঅ মোটা মোটি 

ব্ডকা বড়কি মাহাত মাহাতান 
ধবা ধবিন সাঙ্গাত সাঙ্গাতিন 
লাপিত লাপতাইন ফুল ফুলিন 


ঘ.লেখা বেচন, [007101১01) 
কুড়মালিতে বচন দু-রকমের . এক লেখা (একবচন, 9311700101 010০1), 
সাঙিলেখা (বহুবচন, [১1018] 1300100961) 

একলেখা সাঙি লেখা 

মঞ হামরা 


৫১ 


অকে অরাকে 
গরটা/গরুটাকে গরুগিলা, গরুগিলিন 


তারিআ তারিআগিলা 
কডমালিতে একবচন নির্ণয়ের নিন্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়: 


এক। শুধুমাত্র শব্দটি লিখে বোঝানো যায় : ময় তঞ, চাদ, সুরজ, ধরতি, গঙ্গা, 
তাজমহল, হিমালয়, ভুরকাতারা, রবতারা, এভারেস্ট*সর্গ। 

দুই শব্দের আগে এক বসিয়ে: এক পইসা, একদুয়াইর, এক দেশ, একজাতি। 
তিন। শাব্দের শেষে টি বা টা বসিয়ে: ছোওয়াটা, ঘড়িটা, বাড়িটি, বৈঠিনটা, 
চার (অনেকসময় একবচন বোঝানো হয় গটা/গটেকশন্দ বসি: 


গটাবছর কামকরিকে, গটেক লুগাউনি পাঁওল । 


বহুবচন করা হয় লিন্নলিখিতভাবে: 
এক | শব্দের আগে একের অধিক সংখ্যা বসিয়ে । যেমন_ দুইঅ পাঁঠি, তিনটি 
বহু, দপথি দেজন ঝগড়া করে, শুনে পঞ্চাশ জন), টৌমাথা, পাচমাথা, নটাগরহ, 


দশদুয়ারি, শতনখ, হাজারদুয়ারি। 

দির আদিতে বহুত, দমে, বেজাঞ, বেশি, ভড়া সি প্রভৃতি শনি 
আদমি, বেজাঞ আম, সাঙি বেরিয়াত। 
তিন। তানেক বেশি বা অধিক বোঝাতে কুড়মালিতে এই শব্দ যোগ হি 
(গোঠ), মন, খাতা, গাদা, দল, দমতক, একডাব, সভে, যতনা, কতনা, অতনা 
ইত্যাদি । যেমন_ 

সভেমিলিকে কাম কেরে হেতি 

একগঠ ভেড়ি আওয়হত | 

যতনচিনি অতনা মিঠা 


৫ 


যতনাদিনযাতেক অতনা খালে ? 

গাদাআম ইত্যাদি। 

চার। একই শব্দের দু-বার বা দ্িত প্রয়োগের দ্বারা। যেমন-_ উচা উঁচা, ঘার ঘার 
ডাইরে ভাইরে, গাঁওএঁ গাওএঁ, জড়া জড়া, চড়কা চড়কা, কনে কনে, গাদর 
গাদর। 

পীচ। অনেক সময় সন্মানার্থে একবচনে বহুবচন ব্যবহৃত হয়: মামা, অরাকেট 
আনবাহন। মাঞ্, তবাকে যাই হেতন। 

ছয়। সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে খড়, ডিং, কুটিয়া, মুড়, চেটা প্রভৃতি শব্দ বসিয়ে 
একবচন বা বহুবচনের রূপ দেখা যায়। যেমন-__ এক খড় লুগা, এক কুটিয়া মাস, 
এক মুড় গাই, চার ডিং গবর, এক কুটিয়া মাস, দশ খঁড় লুগা, সাত মুড় গাই 
ইত্যাদি। 

সাত। কুড়মালিতে অনেক সময় “মেলা” শব্দের দ্বারা বহুবচন বোঝানো হয়: 
(যেমন_ 

মেলালক কিরতন শুনি যাতাক বা মেলা কাম বাকি আছেক ইত্যাদি । 


উ.সমাস 

কুড়মালি ভাষায় সমাস অর্থভেদে আসলে ৪টি ছন্দ, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব ও 
বহুব্বীহি। আর দ্বিগু ও কর্মধারয় আসলে তৎপুরুষের মধ্যেই পড়ে। অন্যান্য 
নিরমকানুন বাংলা ব্যাকরণের মতোই। 

ঘন্সমাস নিম্নলিখিত প্রকারের হয়: 
এক।বিশে্যে-বিশেষ্যে ছন্দ সমাস যেমন: ভাই বহিন, দাইলভাত, কাকা জেঠা, 
মামা ভেগিনা। 

দুই।বিশেষণে বিশেষণে হয়, যেমন-_ লালা নীল, রুগা পাতলা! 

তিন।সর্বনামে সর্বনামে হয়, যেমন-_তয় ময়, যাখেতাখে,যেসে। 

টার করিয়ায়করিয়ায় দ্বন্দ, যেমন__ লেন-দেন, রহন সহন, যাওয়া আসা, 

পাঁচ। দুটি সমার্থক শব্দের ছন্দ হয়, যেমন_ কাজকাম, ধরপাকিউ, ; 
খজখবর ইত্যাদি । 


৫৩ 


নং 


ছয়। বিপরীতার্থক শব্দ যোগে ছন্্ সমাস হয়, যেমন-_ ঠিকবেঠিক, ধনী 
নিরধনিয়া, বকা চালাক, সুখ দুখ, রুখা তেলুআ, ঢঙ বেঢঙ, গটা খাজা, আও 
পেছু,আসমানজমিন, সীঝ বিহান, কাদল হাসল ইত্যাদি । 
তৎপুরুষসমাস:পূর্বপদ বিভিন্ন বিভক্তি লোপে সমাসবৈচিত্র্য অনুসারে: 

এক। পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপে, যেমন-_ ঘরকে সাফাই - ঘর সাফাই, 
এরকম-ধান কাটাই। 

দুই। ূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তি লোপে, তাস সঁয় খেলা- তাস খেলা; এরকম সেনুর 
লেপন, টেকি ছটা, দাকাটা, মধুমাখা ইত্যাদি । 

তিন। পূর্বপদে চতুর্থীবিভক্তিলোপ, যেমন_ মাল রাখেক কে গুদাম - মালগুদাম, 
বিহাকে লাগি পাগলা -বিহাপাগলা, এরকম ধানজমি, গাড়িভাড়া ইত্যাদি | 

চার। পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি লোপ: বিলাত সে ফেরতা- বিলাত ফেরতা, জনম 
সেঅন্ধা- জনমঅন্ধা ইত্যাদি । 

পাঁচ। পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপে, যেমন-_ কাড়ার লগে গহ্যাল- কাড়াগহ্যাল, 
গরুর লগে বাথান - গরুবাথান, এরকম ফুল বাগান, পখইরঘাট, ফুলবাগিচা 
ইত্যাদি। 

ছয়। পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি যোগে, যেমন_ রাইত লগে জাগল পোইখ)-রাইত 
বহুত্রীহিসমাস: বহ্ুতীহিসমাসের প্রকারভেদগুলি হল: 

এক। ব্যাধিকরণনহুত্রীহি: বীনাপানিকে যাকর-বীনাপানি। 

দুই। সমানাধিকরণ বহুত্ীহি : কান কাটল যাকর - কানকাটোয়া, দুঃবুদ্ধি যাকর- 
ুুদ্ধি, খুশি মেজাজ যাকর - খুশমেজাজ ইত্যাদি 

তিন। ব্যতিহার বহুবীহি: লাঠালাঠি, কাটাকাটি, হাতাহাতি ইত্যাদি | 

চার। সমাহার বহুবীহি : পাঁচটা আননযাকর- পঞ্চানন 

পাঁচ। নএ বহছুরীহি : নাই ভর যাকর- নিডর, নেখে ইমান যাক - বেইমান 
ইত্যাদি। 

অব্যয়ীভাবসমাসহয় নি্নলিখিতভাবে : 

এক । সাদৃশ্যে : বন লেখেন-উপবন 

দুই। সমীপ্যে-কুলেকের সমীপ-উপকূল। 


৫৪ 
আর 


তিন। অভাব :ভিকৃকের অভাব-দুর্ভিখ। 
চার।বীপ্সা:দিনকে দিন-দিন দিন, রোজ রোজ-হররোজ 
গীঁচ। যোগ্যতা : রূপকের যোগ্য-অনুরূপ। 

ছয়।অনতিক্রম : বাতকে অতিক্রম নি করিকে-বাতমোতাবেক। 
সাত। বৈপরিত্য : কার (কার্য) কর বিপরীত-্প্রতিকার। 

আট । পশ্চাত :তাপ কর পশ্চাত- অনুতাপ । 
নয়।ক্ষুদ্রসাগর:উপসাগর। 


চ. ঢেসনা (প্রত্যয়: ১11) 

কুড়মালিতে যে শব্দাংশ ধাতু (ক্রিয়া) ও প্রতিপাদকের (বিশেষ্য, সর্বনাম ও 
বিশেষণের) সঙ্গে যোগ করলে নতুন নতুন শব্দ গড়ে উঠে, তাই হল প্রত্যয়। 
যেমন_ গম ধোতু)+ক্ত- গত, মনু প্রতিপাদিক + হ_ মানব, দহি + ওয়ালা- 
দহিবালা ইত্যাদি। 

প্রত্যয়দু-রকমের, কৃত প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় । 

এক। কড় বা কড়গুলান ধাতুর সঙ্গে মিলিত হয়ে নুয়া সাড়া বা নতুন শব্দ গঠন 
করে কৃৎ প্রত্যয়। যেমন-__ কৃ*+অন- করণ, পড় + উয়া- পড়ুয়া, চল+অন্তু চলন্ত 
ইত্যাদি। 

বিশেষ্য বোঝাতে কৃত্প্রত্যয় হয় অ. আ, তি, ওয়া, ইয়া, আইত, হার, আইক 
প্রত্যয় যোগে । যেমন-__ নামঅ, তেলতেলিআ, গেরুয়া, ফকটিয়া, 

বিশেষণ নোঝাতে-_ তি, উয়া, উ প্রত্যয়। যেমন-_ ধরতি, আগুয়া, পেছুয়া, 
ক্রিয়ারভাব বোঝাতে-_- আই, নি, আয়, আই, ই,উয়ই প্রত্যয়, যেমন_ লাগাও, 
মাগাও, ধোলাই,লাচনি, 

ভাব, কর্ম,কহবাচ্যে না-প্রত্যয়। যেমন__ বাটলা, খেলনা, ঢাকনা ইত্যাদি। 

দক্ষ বোঝাতে আরি, এন, গরয়া প্রত্যয়। যেমন-_ গায়েন, বায়েন, ধুয়ানি, বাজৈয়া, 
নাচৈয়া ইত্যাদি। 

দুই। কড় বা কড়গুলান যখন বাচিক বা লাহনা সাড়া (বিশেষ্য বা বিশেষণ 
শবন্দের)-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন সাড়া গঠন করে, তখন তাকে তদ্িত প্রত্যয় 


৫৫ 


বালে যেমন_-সুখ*ইন-সুখী,গুরু“ত- ওর গঙ্গা+এয়- গাঙ্গেয়, জুইত,সই্. 
জুইতসই ইত্যাদি। 
জলুয়া, রোগ+উয়া- রোগা, গদা, রসা। গোয়াল' আ. 


এরকম : জল+উয়া- 
গোয়ালা, পাগল*আ- পাগলা, কালুয়া, ভালুয়া কেবলা,ভজা। 
_ আদরঅর্থে। 


ঠ ঢাকাই, কাশ্মিরি, রেশমি, বেগনি ইত্যাদি 


অধিবাসীঅর্থে: নেপালি, ভূটানি, বিহারী, ঝাড়খ্তী ইত্যাদি | 
প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য থেকে বিশেষণে বা বাচিক থেকে লাহনায় পরিবর্তিত হয়| 


খৌসাহা, দাম__ দামি, দেশ_ দেশী, ধান_ ধানী, বালি-_ বালিয়া, কালি 
/কালঅ-_ কালিয়া /কাল্যা /কাইল্যা, ঝগড়া ঝাগড়াহা /ঝাগড়াহড়া 
(ঝগড়াটে), হাঠু-_ হাঠুআল হৌঁটুআ), বাজার-_ বাজারিআ। 

আনাপ্রত্যয় যোগে__ বাবুআনা, মালিকানা, মুন্সিআনা ইত্যাদি 

দান-_ বাতিদান, ধুপদান, খণদান, গোদান, কুড়দান ইত্যাদি । 

খানা- জেলখানা, দাবাখানা । 

বাজ--দলবাজ, চালবাজ, ধোকাবাজ, রগবাজ, দাগাবাজ ইত্যাদি । 

গিরি__ নেতাগিরি,দারোকাগিরি, বাবুগিরি, দাদাগিরি ইত্যাদি । 

বালা বাওয়ালা-__ দুধবালা, মাছওয়ালি, গাড়িবালা, টাঙ্গাবালি ইত্যাদি। 
কুড়মালিতে বিশেষণের “তর” বা “তম” হয় না। দুই বস্তা ব্যক্তির তুলনা করণে 
“লে আর অনেকের মধ্যে তুলনা করলে “সউবলে”, “সবলে”, “অবুলে" সাড়া বা 
শব্দ ব্যবহৃত হয়| 

ছ.উপসর্গ (7০75) 

যে শব্দাংশ শব্দের প্রথমে যুক্ত হয়ে মুখ্য অর্থের পরিবর্তন সাধন করে, তাবে 


উপসর্গ বলে। যেমন, বেসরম, বেগতিক, অনুমান ইত্যাদি। এই বে, অঃ অপ 
ইত্যাদি হল উপসর্গ । কুড়মালিতে এরকম অনুসর্গ যোগে সাড়া বাশব্দ গল: 


৫৬ 


পর:পরবাসী ,পরদেশ, পরখাকউ, পরপচিয়া। 

পরা: পরাজয়, পরাধিন। 

অপ:অপমান, অপযশ,অপকার, অপহাত। 

নির্:নির্ভয়, বিরদঁষ, নিরধিনা, নিরজন। 

আঃ:আজন্ম, আজীবন, আদান। 
অ:অগম,অকলঙ্ক, অধিকার । 

পরি: পরিজন, পরিণাম। 

অন: অনপড়,অনজান। 
আধ:আধশড়া, আদবাটি .আধসিদ্ধা, আধকুলা, আধছিড়া। 
ভইর:ভইরপেট, ভইর যৈবন,ভইরখরি, ভইরতাক। 
ভউর :ভউর রোদ, ভউর নাচ। 

আঃ:আকাল, আনাড়ি,আফাইত। 
স:সদুইত,সজাগ, সফল 
কু:কুপুইত,কুমতলব,কুকাজ। 

সুংসুপইত। 

হর:হররোজ, হরদিন, হরকাম, হরবকত,হরদম,হরঘড়ি। 
কম: কমজোর। 

বে:বেশরম,বেইজ্জত, বেনাহক, বেইমান, বেকামিয়া, বেদম, বেসামাল । 
বদ:বদমাস,বদনসিব। 

বিন:বিনদেখা,বিনকাম। 


জ.কুঁড়মালিতে দৈনন্দিন জীবনচর্যার ভাষা 
এখানে সাতদিন, ছয়মাস, গণনা ও মাপের পদ্ধতি কুড়মালি ভাষায় যেভাবে বলে 
তা সংগ্রহ করা হল। যদিও গ্লোবালাইজেশনের ফলে এর অনেক ভাষাই আজ 
ইতিহাস। 

টাদবার : সোমবার 

খরঅবার : মঙ্গলবার 

জবার : বুধবার 


৫৭ 


শ 


ডেনিবার : বৃহস্পতিবার 

মুরকাবার: শুক্রবার 

ভাঙ্গাবার : শনিবার 
মাসের নাম, কু ত৬টি মাস, তাই দিনের সংখ্যা বাংলা মাসের দ্বিগুণ ।ছ্ 
খতু অনুযায়ী ছয়টি মাস। বসন্তকাল দিয়ে মাসের শুরু মোট ছয় মাসে ৩৬৫দিন। 

মাসের নাম দিনের সংখ্যা 

মধুমাস /বিহামাস ৬১ 

নিরনমাস /ধরনমাস ৬১ 


চাষেকমাস/ রাপা মাস ৬১ 
ভাদরমাস/টানেকমাস ৬২ 
কাটেনমাস/অঘনমাস ৬১ 
জাড়েক মাস /জাড় মাস ৫৯ 
সংখ্যাগণনা পদ্ধতি 
এড়ি /এড়ি /এঁড়ি অনা) এক-১ 
দড়ি/জড়ি জোড়ি দেনা) :দুই-২ 
ঘুরিয়ন /ঘেরি /ঘুরন টটেনা) :তিন-৩ 
চাইল /চৌকি /চক্কা চোরা) :চার-৪ 
চমপা/পনজা /পঞ্জা মোচা) : পাঁচ-৫ 
ছেগ/ডেগ/ডেগাছেই) :ছয়-৬ 
সতেল /সুতই /সতেল গেই):সাত-৭ 
আইনটাল /আংডি /আঁগড়ি :আট-৮ 
নেমি /নেংড়ি / নেঁগড়ি নয়ত 
ধেমি/বাংডি /বাগড়ি :দশ-১০ 
নমের গণনায়: অনা, দনা, টেনা, চারা, মাচা, ছয় /গয়, আংড়ি, নেংড়ি, বাংড়ি 
প্রচলন ছিল। 
মাপের পদ্ধতি 


৪মুইঠ -১চেটুআ 


৫৮ 


৪ চেটুআ -১ পুআ 
৪পুআ -১ সের কেনা) 
৪সের -১পইলা (পাই) 
২০ পইলা- ১ খড়ি 
২খড়ি -৪০পইলা 
৪০ পইলা- ১ কাঠ মেন) 
১০কাঠ -১বাঁইধ 

১০ বাইধ ১০০ মন 


ঝ. ধাধা 

কুড়মালি ভাষায় ধাধাকে বলে জানেকহলি (২01০) গ্রামের সাধারণ মানুষেরা 
মুখে মুখে এই ধাঁধা বানায়। সরস ও চমতকার, নির্মল আনন্দের রসদ যোগাতে 
জানেকহলি তুলনাহীন। ছোট বাচ্চাদের আনন্দদানে এবং মগজের বুদ্ধি বাড়াতে 
অদ্ধিতীয়। সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনে জানেকহলি গুরুত্বপূর্ণ । 

১। একটু খানি গাছে, রাঙা বউটি নাচে । 

২। রাঙা রাতা, উহুত মাথা । 

৩। কাচায় লদবদ পাকায় সিঁদুর / যে নাই জানে তার শুষ্টি উদুর 

৪ | ঠুরকু মামুর ঢাঙা পাঁজ। 

৫ |জান কেহনি জান, নেজে ধরি টান। 

৬ | থাপড় জমা টুসকি খরচ, বাকি রহিল কত ? 

৭।দুই বহিন কালি, পাদে আলাপালি। 

৮। ঢাঙা মামার পঁদকানা। 

৯। মাথা রাখ্যে জল খায় । 

১০। মরল লকে জিঅ খায় / মনসারামেক কাধে চঘি যায়। 

১১। এক থারা থোলা) সুপারি, /গু নতে লারে বেপারি। 

১২। উপরে খঁধা, হেটেডিম। 

১৩।টিপিকটিপিকযায়, নেজে আহার খায়। 

১৪ হুচুক ডুবুক চড়ই পাইখ,চইখ আহেত ত মাথা নাই। 


৫৯ 


১৫ ।দিছেতআনিস্না, নাদিছে তআনিস্‌। 


১৬।মুনাচুকা ধলুকা । 

১৭।রিংরিংরিংতাকর দুইটা শিং।/পাখ লইহ পাখুড় লইহ, ভুঁয়ে পাড়েই ডিম। 
১৮. | বনেল্লে বাহ্রালি হাস/হাস কহেয় মর শুধাই মাস। 

১৯ । এক গাল খায়, পেছুআীই পেছুআঁই যায়। 
২০।সিঁ-রেসিট্কা, ভূঞ্ঞে পটকা। 

২১।ধর্যে, দিল ভর্যে। 

২২। হাটে আর চাটে । 

২৩ ।চিকচিকাভূই নিকা, তার দাম চোদ্দ সিকা। 

২৪ । মামার ছাগল, ছুলেই মেমীয় | 

২৫।ঝাগুড় ঝগুড় ঝাগুড়, বাপথ্যাকতে বেটার কেনে নেগুড় ? 

২৬ | আট পা ষোল হাঁটু, মাছ ধরতে যায় লাঠু £ 

২৭ একটুকু কানি, শুখাতে নাইজানি। 

২৮ ।তিন শিঙা তিরিং রিঙা, পাত রাঙা ফল খাঙা | 

২৯ । কাকা হে কাকা, বীজ বাহির ফল পাকা । 

৩০। এতটুকু ডালেকি্ট ঠাকুরদলে । 

৩১।ঢাক ঢোল ভিতর খোল, নিংডালে পড়ে ঝোল । 

৩২। ঝিকঝিক মানিকের ফঁটা, এফুলটি পালি কুথা ? 

৩৩ | মামা মায়ে বিটিকে গড় করে । 

৩৪। ছট নুনুক গড়ধওয়া পানি সবাই খাতৃ। 

৩৫ | ইঘর যায়উঘর যায়, আগুড় কুনে কাচাড় খায়। 

উত্তর: ০) লাকা, ৩) মোচা কেলার), ৩) হাড়ি,€৪) সিঁকা-বেহগা, (৫) বেগুন, 
(৬) আঠ, বে) চাপুআ হোপর), ৮) সিঁকা, (৯) ডিবরী লেমফ), (০) ঘি খু 
(মাছ ধরার), ০১) তারিয়া তোরা), (২) মহুয়া মেহুল), (১৩) সঁচ ছে), (১৪) 
খাকড়ি খৌকড়া), (৫) মই ,১৬) বেইগন (বেগুন), ৫৭) ঘা, ০৯) ছা 
ছোতু), ০৯) দড়ি পোকান), (২০) সিঘন, ৫২১) জুতা, (২২) শামুক (গেঁচা), 
(২৩) কোদাল, (২৪) হারমোনিয়াম /মাদইল, ৫৫) ব্যাঙ পহনা ব্োঙাটি), (২৬) 


মাড়শা, (২৭) জীউ (জীভ), (২৮) পানিফল, (২৯) ভেলুয়া (ভালা) (৩০) 
ভেতের (তেতুল), (৩১) আখ, (৩২) হুল (শিল), (৩৩) হাঁড়ির খাপরা ভাতের 
ফেনাঢালা ঢাকনা), (৩৪) লটি নোড়া), (৩৫)ঝাটা। . 


ঞ.আহনা প্রেবাদ- 7১।০৮০)৭)) 
কুড়মালি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রবাদগুলি। আবার এই 
মধ্যে দিয়েও কুড়মালি ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই এই 
লোকসংস্কৃতিকে জানতে প্রবাদগুলি অপরিহার্য । 
১। বিহাকেরেতকে কড়ি 
আরঘার কেরেতকে দড়ি । 
২। পচা মরিচেকদর যেসন 
দুধাউ বিহাক বর তেসন। 
৩। বিহাবাকি যতদিন 
নেখা পঢ়াততদিন। 
৪। ঝিজব্দশিলে 
বউজব্দকিলে। 
৫। আতাতুরাদিহা 
পরেক লগনেবিহা। 
৬। চিতামজলেই গীতা 
মনমজলেই মিতা । 
৭। ঘিউ-এভূঁজল নিমপাত 
নিমনি ছাড়েই আপনজাত। 
৮। কাড়ামরেই হদে 
মানুষ মরেই মদে। 
৯। ঝুঁট়াখাইকে মরলঅ বাপ 
তাকর বেটাক বিস্তাপ। 
১০ | কেরিয়া কুদরা বাড়িক ভূত 
খুখড়ি দেলেই চাপচুপ। 


প্রবাদের 


৩৪ 


১৩।আপনবুইধেতরি 
পরেকবুইধেমরি। 
১৪। জাকর কড়ি তাকর ঘড়ি 
১৫।মামাঘরা খাই,চালেয় লেঠাজানি নাই। 
১৬।বামশিয়ালিডাইন সাপা। 
১৭ । আখ খাবার খা,ডাড়িগুনবার কে ? 
১৮ ।রিতালে গীতা, নাহলে বিষপিতা। 
১৯ |লইতনলইতন ললিতা, পুন্না হলেই বিষপিতা | 
২০। চইখ থাকতে ডেমায় কাজল । 
২১। গলাকরতে করতে ডেঁহগা । 
২২। অঝাঘরে টেকি, অঝামরে রেঁকি। 
২৩ ।ভাঙাজুয়াইল বড়ামশাল | 
২৪। ঠাকুরেরলে বদার জাহিরা বেশি । কদর, দাপট) 
২৫ | থাক বগলি হামার আশে, হামি আসব কাত্তিক মাসে । 
২৬ শ্বশুর ওঝা, বউ কেনেবাঁঝা 
২৭ |সুঘড় কনিয়ার অসাজন্তবর । 
ই 'আড়্যাগরু ?নটানেদু। 
২৯ ৷ আচে পিঠা, চটে চিড়া | 
৩০।আধড় 
৩১ সিন 
৩২।বিহা ঘারে মাড় ভাত। 
৩৩ পাশ কাড়তেভাঙাকুলা। 
১৪।বাঝিকিজানে কাজির মরণ । 


৩৫ ।বিটি ছানার বাইড়, আর করল বঁশের বাইড়। 
৩৬ |নাচে কুদে বরিয়াতি, যার লাগে কড়ি পাতি । 
৩৭ |পাহাড় কচার চাষ, নাকরিহআশ। 
৩৮ ।তাতির কুকুর মাড়ে উসৎ । (কৃতার্থ, খালাস, দায়মুক্ত) 
৩৯ ।চালের ডিংলা চালকে উশাস্‌। 
৪০ ।উশাস মাটি বিরালে ধুনে। 
৪১। খাটুয়াকে ভগবান নাপুয়া। 
৪২। নাচারি বাঘ খাঁকড়ি খায়। 
$৩।কেঁড়রই-এর একটা ঠেঙ ভাঙলে নাই বাতায়। (কেনো) 
৪৪ | জুয়ান রীড়ি জুয়ান ছাড়ি, দুটাই হতচ্ছাড়ি। 
৪৫ ।লাপিতের ঠেও ছাপিত। 
৪৬ ।গাছের ছাহা, মানুষেররাহা। 
৪৭।ই-দিকে টিকাফকা, ঘরকে গেলে মহুল ভাজা | 
৪৮ |জিসে নাই তিসে দঢ়, ধান ভাঙতে হরবর। 
৪৯ | মুটি আরভূঁড়ি, ই গিলাহ কাজ দেয়। 
৫০ ।চিউড়া কহেঁ মুট্ি কহে, ভাতেক পারানিহি, 
মোসি কহেঁফুফু কহে মায়েক পারা নিহি। 


ট. সমার্থক শব্দ (9৮170715177) 
চুইল :কেশ/বাল 

আইখ :চইখ,লচন,নয়ন 
গইড় :ঘইড় /ঠেঙ্গ 

বাসাত : বাউ, হাওয়া, পবন 

পাহাড় :পরবত,গিরি,শিখর 

পানি £বারি, অনু বে) 

খার :ঘর,গিরহ 


৬৩ 


বাট. :ডহর,রাসতা, পথ,লিক, সড়প 

লর চইখেক্‌, পানি, অশ্রু 

আসমান : গগন,আকাশ 

সুরজ :রবি, অরুণ,তপন, ভানু, সুরুজ 

টাদ :সোম,বিধু,ইন্দু,শশী 

পিখিম : মেদিনী, ধরণী, ধরতি 

ধবলি সাদা, চড়কা, হাঁসা, হাসি, ধবলা, ধব 

(রবি, অরুণ, তপন, ভানু প্রভৃতি শব্দ কুড়মালি নামকরণেও পাওয়াযায় |) 


ঠ. বিপরীতাথক শব্দ /76077715) (উলট্‌ মাড়া) 
অদা : সুখা, সুখল 

আসমান :জমিন 

আগু : পে 

উঠা :গিরা, ডুবা, বসা, নামহা 
উতর :দখিন 

উপর :হেট,নামঅ,তল 
উপরিয়া :ভিতরিয়া 

ইটা :উটা 

ইকাল :উকাল, সেকাল, পরকাল 
কাদল :হাসল 

কাদা হাসা 


কানালি : বহাল, শোল 

কুলুপ :চাভিকাঠি, কুলুপখাড়ি 
খঁদড় :ফাদা,অইল-ফইল 
খঁসা খেলা):লাগা 

গাজাড় :ফাদা 


গরম :ঠানঢা, জুড্যাল 

গুরু : চেলা,ভক্ত 

ঘিসটা :সুখড়, সাফা 

চঘা :নামহা 

চড়কা : কেরিয়া, কালিআ 
চিকন :খরখস্যা, খরখস, খেসখেসিয়া 
ঢঙ :বেঢঙ, বেঢভিয়া, ছেবলা 
ঢাঙা :ঠূরকা, বাসনা 

টিলা :আঁট 

ঠিক :বেঠিক 

ঠেগা :পইনা, সিটকা, চাড়ুক 
তাতল :কাল্হা, জুড়্যাল 

ধনি :নিরধনিয়া 

তিতৃকি :লুআতি 

নেগা :দাহিনা 

নিদাল :জাগল 

পর আপন 

পাশ ধুর 

পুরব :পছিম 

বড়কা :ছটকা,সানঅ, চুনু, ছুটু 
বকা :চালাক 

বিদ্বান :মুরুখ 

বাধা :খঁসল, ছাড়া 

বাকা :সঝা,উজা, সরল 
বাহির :ভিতর 

বেসিয়াম :আড়বেরা 


৬৫ 


ভারি : 

সরা .বীচা,জিঅঈত 
মরণ :বাচন 

মারা :আদর 

রগা :মটা 

রুখা .তেলুআ, তেলতেলিআ, ভিজল 
লইতন :পুরনা, পুনা 

সুখ :দুখ,কসট্অ 
সাফা :মইলা, মেইলাল 
সুতল :বেসল, বসল 
ভাল :মনদঅ, খারাপ 
লেখা :পড়হা 

হাড় :মাস 

দীড়ল :ঠড়হুআল,ডাড়াল 
স্থাধিন :পরাধিন,অধিন 


(খামারের বাহিপথি), আঁটা? ইট, উট, ককা কেঁকা ছানা মায়েরও দুধ পায় না), 
কঁড়চ, কঁই কেপ), কুঁয়া, কুঁড়ি কে্উজ), ছাইরছোহিরা), গুঁড়ুর গেরুড়), জট, 
বাহি বোছ), বাঁসা বোসা), আঁট খোঁস কাটা কঠিন আটের কাজ), টাড়ে চোড়) 
(দেখা পালে বইলবে টাড়েই আইসতে), রেঁঘা ঞেকর্য়ে), কেঁটরা (কৃপণ), 
চেরা রৌগাই গেল গো তোদের জামাই চেরা), খেচরা ভিত্যক্ত করা), রি 
বোড়বাটে বিভা করল সজনি) খুদি খর), দাড়া, সহী, হাতি টা,দতা 
কেঁদরী, কুঁদা কেঁদা বাঘ), খাঁয়েছিস, খাকড়া, খাঁকড়াবিছা, গাঁওলি, সা 
চছচরা, জাংলা, জয়া, বাকমারি, তই, ধাগড়, রীকা, বাকা, ভেড়রা” গু 

হাকড়া, সাঁকট, তুঁপা মোটিতে পৌতা), তুঁই, তুঁবা, ঘড় ঘড়, ঘড়র, ড়া সা 


৬৬ 


খঁচ, ককলা, কচি, কঁঢ়হ, কথা-কুঁথি, উঁড় কেম সময়ে, জরিমানা 
উঁড়গা, ডাটা, ডাসা, পঁগা, পঁটা, পঁইচা, গাঁজ, গাঁড়রা, পাকুয়া, গাজর গাঁজা 
পাঁতড়া, পাঁতা, পিদাড়, পড়, ফঁটা, ফঁপরা, বাঁঝা, বাঁটা, রবাধু (বেঁটে) বাড়ি 
(লেজকাটা), বাঁদাপন, বাশল্যা, বাহক, রেঁধা, রেঁচড়া (তঁচড়কাটা),'লল 
(সজনে), হিসকা, হিসা, হিসাব, ইকরা, শশা (খরাগোশ),টচ,টাচ,টটরা হরি 


), ডডরা, 


চ. কুড়মালি ভাষায় এক বর্ণেরশব্দ 
কুড়মালি ভাষাতে কড় বা আখড় অর্থাৎ স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বারা একটি পৃথক 
বাক্যের ভাব বা ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে বোঝায়। “কুড়মালি ভাষা-সন্ধান' গ্রন্থের 
লেখক শ্রী ভগবান দাস মাহাত ও “কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে” গ্রন্থের লেখক ভরত 
মাহাতো এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। আমি এই উভয় লেখকের 
ভাবনাকেই এখানে গ্রহণ করেছি। বিশেষত ত্রী ভগবান দাস মাহাত-র গ্রন্থ থেকে 
এই অংশটি সরাসরি গ্রহণ করেছি। একাধিক ভাষায় এরকম ব্যবহার রয়েছে। 
বাংলায় আমরা বলি-_ "তুই যা”, “এই যা, এ আবার কি করলি! বা “ও বুঝেছি 
তোর মতলব |” এসব বাক্যে যা, এ, ও এক একটি বর্ণে বাক্যের ভাবটি 
প্রকাশিত হয়েছে স্পষ্টভাবে । বিশেষত আঞ্চলিক উচ্চারণে এই প্রবণতা আরও 
বোশলক্ষ করাযায়। ইংরেজিতে 4 বা[,0 দিয়ে বাক্যের ভাবস্পষ্ট করা যায়। 
1210 8150%, 0109 09০0 ইত্যাদি | কুড়মালি এরকম এক অক্ষর বিশিষ্ট কুড়মালি 
শন্দের প্রয়োগ নিচে দেওয়াহল : 
অ- _ স্বোকারার্থে) অ... বুঝলি এধাও | অবুঝল এখন। 
(ব্যঙ্গার্থে) অ... হামার এথায় থ্যাকতে নাই ভাল ল্যাগছে। 
(গানের ১ম কলি ধরার আগে) অ-_ মরিচ দেখতে সুন্দর . 
মুহেখালেচইখ্যে পড়ে লর। পৌঁতানাচের গীত) 
২. সর্বনাম এ)-_ইযাবেক বল্যেছে। ই কাজটাভাল হইল্য নাই। 

_ ইহামার মাটি, ই হামার দেশ। পাইরবেক নাই বিহা করত্যে। 
ই (বিস্ময়স্চক)_- ইঃ তর সঙ্গেও পিরিত আছেউয়ার। 

(ইঘর যায়উঘরযায় দুম কর্যে কাচাড় খায় 


, টি 


গে/গ- 


দঘা- 


ইঘরযায় উদর যায় কপাট কুনে কাচাড় খায়। (ধাধা) 

(সর্বনাম, সে)উ ছানাটাও যাতে খুজা্হণা, কিমুসকিল। 

_উ-হখাবেক 

_ (সেই) উধারে যাইস না, কাটা আছে | 

_ (এ)উ বেলার ভাত আছেত ?উবাটে গেলে মরণ আছে। 

(উ-_ সৌওতালি) কুরকুট, লাল পিঁপড়ে |উ বিনু বাসকে মাড়ি বাক 

জমা ।) 

(কহা, বলা)_তুঁই কহনিটা কনা ?শিকশিক বংশী ক দেখি কেহনিটা। 

(কত, কয়েক)_-ক'লক বরিয়াত আইসবেক, ক মুঠা চাল মেরাছিস? 

(কম)_কলকতআইসছে। 

(গাছ)__ কগাছেক তলে বড়া সাপ দলে । 

(খাওয়া)_ চাড়ে খা, রেল গাড়ির বেলা ইয়ে গেল । খাবি তখা নাহলে 
ঘুমা।খা-নকতক খাবে হে, বাধিত নি লেগবেহে। 

(খেই)-_ আউল সুতারখি, খুজি পাঁয়েছি। 

(সন্বোধন)__মারনগ বইসটুকু। | 

(শরীর) _ উপর গাটাতাতল। হামার গাঁয়ে দেখ, কত গরম | রউদটা ৰ 

তরগা-এসইবেখ নাই | “বিষটুপুরের হল্যদ আন্যে গাক”রব আল _ 

টুসুগীত 

আইগ লেইকে খেলবে ত গা বাঁচায় চলবে । 

(গর্ভ)_ বহুটার গায়ে আছে। 

ছুয়াটিক গা-এ পানিলাগলা হেক। 

(মল) গুহের এপিঠ উপিঠ, কন পিঠটা ভাল ? 

যার পদে গু,উ বলে সরিয়াঞ শু । প্রবাদ । 

ছোয়াল্লে ছোয়াক গু ভারি । (প্রবাদ) 

(সম্বোধন সূচক)__ দেন গতামুকটুকু । দেনা গে চেংনাটা ধরা ধর ৭ 

গে পঠরুটাকে ? হগে লে ছওয়াটাকে ধরি হে, ভাতটা নাভাহেতেক। 

ঘাটাদুখাছে। তকে ছুলেই ছঘা বোহানা)। 


৬৮ 


জা- 


ঝি- 


ঘায়ে মুড় টা ভারি গেলাহে, নাংরায় মালা পিধাউ হেতেক। 

বাঘে ছুলে আঠারো ঘা। 

(ঘৃত) ছানাটা ঘি-দুধ খাঁয়্যে বাঢ্যেছ্যে। 

ধইন্যরে মাহাতানেক জীউ, এক সের নুনে দুই সের ঘিউ। প্রবাদ 
(চল্‌)__চ বললেই খাঁধেলাঠি। প্রবাদ । 

চ দেখি একবার উয়াদের ঘরযাব। 

চচ আর এথায় এক দ়ও থ্যাকবনাই। 

কেইলেই চলা, আসর বীধলেই গলা । প্রবাদ) 

(বাতিক, খেয়াল)-_ লকটা চংবায়া হেকে। 

(চাওয়া)__ তুই একবার তর বাপের ঠিনে টাকাটাচা দেখি। 
(পানীয়)__চায়ের বাগানে,তকে ঝালকাইল্য মুসলমানে । (গীত) 
ভিড়কিস্কাহে, বশ কেরলউচা-হে। 
ছেল/ছউ)-_ছ দেখাস না, কাজটা কর । তরছ দেখে ভুলব নাই। 
_-ছানাচেক দলআওয়েহেলা। 

(সরেদীড়া)__ ছ হেইঠিন লে, ছদছদাহিস কিনালায় ? 
(সংখ্যাবাচক)-_ ছছানার মা, মা গতে আস্যেছে। 

ঘার নাই দুয়াইর নাই, ছ ছোয়াক মাঞ । (প্রবাদ) 

(ছানা)_ ছা পুষা মানুষ গিলার হালত খারাপ । 
ইছা-ছানালিয়ে বিদেশে থাকে। 

ছা-এমায়েতিনলক, তাউ কহহত কতেকলক ? 

(ছোঁয়া /স্পর্শকরা)-_বিন সিনানে হামাকে ছু দেখি! 
ছুদেখিমকে, তারিয়া গনাওবতকে। 
(ঘৃণাসূচক)--ছি! ইকাজ করিস্না। 

_ দেখসবদুনিয়াক লক, ছিছিধরমকরম লেইকে এতেক ঠক ? 
_(দেওরানি, জেঠানি, বড়ননদ) হামরজা-একুহুভাত রাখেই। 
একেও ছোয়াক জালা, তাকরউপর জা-কে ভালা! 

(ধনুকের ছিলা) :জাটা বাশেক পাতিক হেলে বেশ হেই তেলাক। 
(কন্যা) ধন্যরে বড়লোকের ঝি, 


৬৯ 


শাগছনকাছেদির়্েঘি। 
কঠিনলক আহাত ই হায়ে, ঘার ছাড়াওলেখিকঝি-এমায়ে? 
রঝি _ (বড়ননদ) ঝিপালাইলঝিঝি পকারভাক শুনে | 

বি- (পিসি) চুনুঝিসাশকে শুসরায়। 
টাই. (েকবচননির্দেক)_ খাটিটা সরিয়াঞ দেন। 
টি-. (একবচন নির্দেশক) বধুয়াই পানখিলিটি হাথে হাথে দিল। 
ডা. বৃহত্তর ছোটনাগপুরেরকৃষি সংস্কৃতিতে প্রত্যেক বছরের জ্যৈষ্ঠমাসের 

পর্যন্ত এক সপ্তাহ সময়কে আমডা, মিমডা (আম ভাহা, নিমভাহা)তে 


২১ থেকে ২৭ 
বিভক্ত করা হয়। ভাহা (১ ডা) থেকে “দাহ? শব্দ আসতে পারে। 'ডা' মানে 


অত্যধিক গরমে পুড়ে যওয়া। 
ধরনেকডা বহেহেক 


গায়েইটানি সহেহেক। 
ডি- (€ডিহি, ডিহা, পাড়া, ছোটগ্রাম)__ ডি বা ডিহা বা ডিহি দিয়ে অনেক 
স্থানের নাম পাওয়া যায়। গালুড়ি, নিমডি, কড়ডি, চিরুডি, লউতনডি, 
টি- (টিমারা, মাথায় মাথায় আঘাত/ঠন্র দেওয়া) টি মারিস নামাথা়শিং 


ত- (বিকল্পসূচক, তবে)__-আখড়া আছেত দুঘড়ি নাচনি রাখ। 
'জাতরায়তউড়ালি পটম কীহা রাখলি'_ গীত 
যাছিসত দির়্ে রাখ ।ত-অউখানে যাবিনাকি ? 
হতঅদেলাগতেকত দেব । 
মনআছেতধননাই, ধনআছেত মন নাই । প্রবাদ) 
মারিত হাথি লুটি ত ভানডার । (প্রবাদ) 
তা- োক দেওয়া)__বুঢ়া বরে মচেতা দিছে। 
(তাপ)-__মুরগিটাডিমেরউপর বস্যে তা দিছে | 
বেসি বেসি গেলি বেরা, হরলডিমেতামারা। প্রবাদ) 
(তাহা)_-তা দেখলে হইথ্য। 
তু-  তেঁই)_-তুকেনে কাদা দিলি সাদা কাপড়ে । লোকগান। 


(থই)__ ক মানুষ জল আছে, থমীরে দেখনা? 
(থই)--ডুবলে নথা পাউবে? 
(আশ্চর্য হওয়া)__ কথাটা শুনেউ থমার্যে গেল। 
থ- (কারণ, সন্ধান, খেই)- লকটাকি কর্যে মরল্য, থপাওয়া গেলনা | 
দ- (দহ, হুদ) (গভীর জলের স্থান)__ লদিরবাঁকে বাকেদথাকে। 
দু (সংখ্যাবাচক, দুই)-_ ধইন্য রে মাহাতানেক জীউ 
একসের নুনে দুসের ঘীউ। 
কন বিহাকে দুঘইড়ে আলতা । প্রবাদ) 
দু. (দুহা)__গাইটাকেদু। 
দা- (কাস্তে) দাদিয়ে ঘাসকাটাহয়। 

দা-এর পুড়িগিলা খিয়াঞ গেছে। 
দি- (দেওয়া) ডাটা,উয়াকে খাজাড়ি খাতে দিআগু । 
দে- (দেওয়া)__ দে পইসাবুগলি খসা। লোকভাষা। 

ভিখারিটাকে দে একমুঠাচাল। 

আল্লা মেঘ দে পানি দে। গান। 

দুকনাচাল মেরাঞ দে। 

দিদি দে রঙ বেঁটে, 

হামি হাব সিনতে লদির ঘাটে | টুসুগীত। 

(দা- সৌওতালি) জল-_ দে হিলি দাঃ মাড়ি, এডি রেঙ্গে ইংকানা 
ঝাইলদা৯ঝালিদা :ঝাইল অর্থাৎ দুরে বা গভীরে । দা-জল। অর্থাৎ যেখানে জল 
গভীরে পাওয়াযায়।) 
ধু. (বৃক্ষবিশেষ)-_ ধকাঠশক্ত বলে গরুর গাড়িরলিঘাতৈরিহয়। 

(লিঘা ০০০1, অক্ষদণ্ড) 

ধ-বনি, ধ-ডাঙ্গা, ধ-ডিহা প্রভৃতি গায়ের নাম পাওয়াযায়। 

4... (ধোওয়া)__ লুগাটা কচ্টাঞ কেচলাএ) ধু। 

ন-.. (নো/বিকল্প)__ভাতদিবিন নাই দিবি।উয়াকে গড় করব্য নাচুমাব। 
“চিনহায় দেন গ দিদি কে বঠে লকটা; 
(সংখ্যা)__নমন তেল পুড়বেক ন তেবে) রাধা লাইচবেক ? 


এ এ 


নে 


৮ 


নদিনেনরতা । 
(নাই)_-অঞ নি খাতাক। (কুড়মালি) 
মুই যামুনি। (ওড়িয়া) 
(নুয়াপড়ে)__টুকুনি, পিঠকামড়ি হব। 
(থেকে চেয়ে)-বীশের নুকনচি দঢ়। প্রবাদ) ওড়িয়া 
(পিনা, পানকরা)__ পানিপিলে। 
(পাওয়া)__ ই মাস খেজাটা তুই পা আগু,তারপরে কথা। 
আগু লটারিটা পা, তারপরে অন্যকথা। 
প্রেতি/প্রত্যেক)__হীসটা ফি মাসেই ডিম পাড়ে ।ফি লকে একটা করে 
বইপাইল্য। 
(সন্বোধনসূচক)--কি বভাগনা,ভাল আচ ? 
(ধ্বন্যাত্মক)__ ভ করে উড়াকলটা উড়্যে গেল। 
(সমস্ত) ভূ-ভারতে তর কি কেউ নাই ? 
(ও)_ সেভি কটকজিব (ওড়িয়া)। ম্যায় ভি জাউঙ্গা । হিন্দি) 
(খাড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত)__উটা ভাভাল কথা বঠে। 
মুঁজেবিম ওেড়িয়া)। (আমিযাব তো |) 
(মাতা) যার আছেদু মা, তাকিসের কমা । (প্রবাদ) 
মুখ)_ মাগরে মুখাবিত £ 
উপর বাটে মুকরে, শিয়াল হুয়াহুককা করে। 
পান খাওয়া মুদীতে চিনহায়। (প্রবাদ) 
যেত)- যবারমারে,তবারকাদে। 
(যোওয়া)--তরা খাযা,হামিখাবনাই । 
(যেটা)_-তরাযা পারবিকর। 
(রহা, থাকা, থামা, দীড়া)_-আইজরনকাইলযাবি। 
_ররতকে দেখছে এখন। 
_-টুকু রহামি আসছি। 
(দুধহীন)_ র-চাকর,আদাদিয়ে। 
(সাড়া,শব্দ)__রা-এরউপর রা পড়ল্য, 


৭৯. 


ঘরে দেখ কুটুম আইল্য। প্রেবাদ) 
_মকর পরবে,তরা রাকাটিস নাই গরবে। টসুগীত) 
(হতে, থেকে)_ কীহিরি আইলু ওিড়িয়া) 
রীচির কইলকাতা ৫০০ কিমি ধুর। (ওড়িয়া) 
(নেওয়া)__ লেলিবিত ঝালবড়া । লেন ধর বঝাটা | 
ওখালভরা রেলাইচবত ছেলাকলেলে। (ঝুমুর) 
(চেয়ে) বাঁশের লে কনচিদঢ়। প্রবাদ) 
মায়ের লে মাউসির দরদ বেশি । প্রেবাদ) 
মাগার লে হিন নাই, দিয়ার লে পুইন্য নাই । প্র। 
(নেওয়া)__ হামার ভাগটা হামিল তবে । 
(শুয়েপড়া)--যার পঁদেগু, সে বলে সরিয়াঞ শু । প্রেবাদ) 
মাছ ধরলেখিন গটা পাড়া, শুতি রহলাক খালভরা । 
(সহ্যকরা)_ কীদছিস কেনে টুকুতস। 
(চিতা)__'স'টাভাল করে বানা বেনা)। 
(থামা)__ গৃহপালিত গরু-মোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)__ “হ" বললে 
গো-মহিষদীড়িয়ে পড়ে । 
গো-মহিষ তাড়ানোর অসুজ্ঞা বাচক শব্দ । 
(সম্মতিসূচক শব্দ, হ্যা)__ হ হামি যাব নাইতকি করব্য। 
(হাকরা, হা-ফাড়া)-_ হা ফাড়া, গলায় মাছকাটা লটকিল নাকি, দেখি 
তকে ছাড়ি ওকে দেলে, 
তা দেখিতই হাফাড়লে। 
(লোভ)-__-উয়ার অনেক বড় হী । 
অন্যেরডাকের সন্মতিসূচকশব্দ। 


+'এক কথায় প্রকাশ বোক্যসংকোচন) 

অনাবৃতকরা :উঘ্রা | 

অন্যের গায়েরউপরশরীরের ভাররাখা :লদকা, লেদকা। 
অস্থিরভাব:অহল-বিকল,অকবকা,অকল-বিকল। 


৭৩ 


টি 


অল্প কথা বলে যে :মুহচরা, মুখচরা | 

আন্ধের মতো ঠোক্র খাওয়া /চলা : আধড়া ] 

অন্য জনকে গরু /কাড়া চাষ করতে দেওয়ার চুক্তি: বাঁহিটা, রাহা ৰ 
আনবাটে মনযায় :আনমনা । 

আপনার রূপলুকায় যে: রূপঢরা। 

আগুনেফুঁদিবার নল (লোহা বা বাশের) :ফুঁকনল। 

একটু একটু ঠেলে সরানো :টহরা, সঁসরা। 
একব্রিতকরা বাজড়ো করা :উিগা। 

এঁড়িতুলেদীড়ানো:টিড়গা। 

কনুই দিয়ে আঘাত করা :টেহনা। 

কনিষ্ঠ ভ্রাতারস্ত্ী:বোয়াসিন | 

কালোবিষ পিঁপডে :জয়া (জঞা)। 

কান পেতে শোনা চুপিচুপি) :অনা। 

কিছু গলায় আটকেযাওয়া: হিল্গা। 
গরুবাছুরের ঘরের বাইরে মাঠে বিশ্রামের স্থান: বাথান। 

গিলে ফেলাজিনিস আবার মুখ দিয়ে বের করা :উল্গা /উগ্লা/উগ্রা। 
গরুবা মোষের গলার কাষ্ঠ ঘণ্টা :ঠড়কা/ঠারকা। 

গুড় রাখবার মাটির পাত্র:গুড়কুম। 

গৃহেরপিছনের দিক :পিদাঁড় /বাড়ি। 

ছ-মাসঅন্তর:ছ-মাসিক। 

ছোট শিশুরনিজে থেকে উঠেদুপায়ে দরড়ানোর অবস্থা :অলগডিডি, ঠডয়া। 
ছোট কলসী:ঠিলি, ঠিলিয়া [ 

ছোট শিশুদেরদুধ খাওয়ানোর পিতলের তৈরিপাত্রপ্রেদীপাকৃতি): গর্ধল গল 
জানবার ইচ্ছা: পুছতাছ। 

জমিতে প্রথমবার হল কর্ষণকরা :উগাল | 

জমিতে দ্বিতীয়বার কর্ষণ করা: সামাল, সাম্হাল। 

পানের ইচ্ছা:পিয়াস। | 

ভিক্ষার অভাব: আকাল। 


গীত 


ঘারস্থারী মারা গেছে:রাঁডি | 
(যজমিতেদু-বার ফসল হয়: দুফস্লা। 
হাসহজে ভেঙে যায় :ঠস্রা,ঠসা। 

হাদুলে চলছে:দুলকি। 

মজুরির পাওনা :বেরহন 

যেগাছে/লতায় ফল ধরে না:সাঁঢা 

বিড়ালের ডাক : মিউ | 

ভাবাযার স্বভাব : ভাবুক । 

যার কোনখানেই ভয় নেই :নিডরুয়া। 
পরপরজাত সহোদর ভাইবোন :পিঠাপিঠি। 
বারোমাসের কাহিনি: বারমাসিয়া। 
প্রাতঃকালীন ভোজন : বাসিয়াম, বেসিয়াম। 
শুভক্ষণেজন্মযার :খেন্জন্মা। 

্ীক্রকালে যখন জমিতে ফসল থাকে না:নিরন 
(যঅগ্রেগমনকরে আহানকরে :আওগুয়াহি। 
ভাদ্রমাসেজাত :ভাদ্রিয়া | 

বর্ধমাসেজাত/ উৎপন্ন : বেরসাতি। 

বেশি কথা বলে যে :বাচাল। 

সন্তান হয় না যেনারীর :বাঁঝি | 
যারছন্দ নেই :বেছন্দ। 

বাসগৃহেরপিছনদিক :পিদাড়। 

মোরগ লড়াইয়ে পরাজিত মোরগ: পাহুড়। 
যারঢঙ নেই :বেউঙিয়া । 

ঠান্ডায় লোম খাড়া হওয়া বা শিউরেউঠা: ঠিটরা। 
যেভয়পায়:ডরকু। 

অবিবাহিত থাকা :ডারুয়া। 
যৌবনপ্রাপ্ত:ডাগর। 

গাছেরডালে থাকে বোসকরে) তে :ডালুয়া /ডাইরধরা। 


৭৫ 


তামসা করে যে:ডিওর 

যেনারী সহ্য করতে পারে না: অসহনি। 
ব্যস্ততার অভাব: অব্সর। 

ঝুলে থাকা: অল্মা, বীকরা | 

বিছানায় গা ছড়িয়ে আরাম করা: অলটঢা। 
শুরুকরা:উচ্রা। 

সংরক্ষণ বা দেখভাল করা: আগলা। 

শরীর এলিয়ে পড়া : আউলা । 

সাপের খোলস:আীঁচুর। 

বীডের মতোচিৎকার করে কান্না: আীড়রা। 
পুরনো কাপড় প্রায় ছিড়বার উপক্রম :আধড়। 
নাকি সুরে কথা বলে যে: খেনা, গেঁগনা । 
পন্যদ্রব্যের প্রথমবিক্রয় :বহনি। 

বাছাবাছির পরযা অবশিষ্ট থাকে : বাছইট /বাছট। 
বিছানার পাশ ফেরা :করট। 

প্ররোচিত করা:টিরকা, পুলকা,ঠিরকা। 

বিয়ের পর বরও কনেকে আশীর্বাদের অনুষ্ঠান : বাঁদাপন। 
সময় এগিয়ে আসা: লইজকা, নেইজকা। 

যার লাজ নাই :লিলজ, নিলজ। 

মুঠোভর্তি ধান ছড়িয়ে ধান বপনের শুভারম্ত অনুষ্ঠান :মুইঠ। 
মেমে শব্দে ছাগলের চিৎকার: মেমা। 

শিশুর প্রথম অন গ্রহণ অনুষ্ঠান: ভূজনা। 

যার ঘর নেই :অঘরি, অঘউরি, বেঘরদআ। 
যেনিয়ে আসে :আন্তাহার। 

বড়শিতে মাছ ধরার সময় মাছের খাবার: আধার। 
সোজা রাস্তা ধরে চলা :উজান.উজীই। 


৭৬ 


লাউ খোল থেকে তৈর পরিবেশন হাতা বাচাটু:ডাটি। 
যারকাজনেই:নিকামিয়া | 

বিধবা/বিবাহবিচ্ছিননার দ্বিতীয় বিবাহ: সাঁগা, সাঘা | 

চোখের বা পেটের জলে ভরা অবস্থা :ডব্ডব্‌। 

দীতদিয়ে কামড়ানো :টাভা | 

শুনেও যেনা শোনারভান করে : নেকা, লেকা। 

মাটি বাপাথরের পাত্রে শীতের দিনে ভূষি বাকুচোকাঠদিয়ে আগুনরাখারপান্র 
বিশেষ:ভূরসি। 

প্রবলআনন্দে ছুটোছুটি করা :মল্কা। 
হাতেরতালুতে পেষাই করা :মস্কা। 

মেয়ের মতো স্বাভাব যুক্ত পুরুষ: মাইচা। 

ছাগল বা ভেড়ার নাদ (লাদ): লেদাড়ি /নেদাড়ি। 
বামহাত চলে যার :নেগড়া। 

লাখিমারা: গঁড়রা | 

বিরক্তিভাবেনিজমনে বকবক করা: গঁদরা | 

উচ্চকণ্ঠেচিৎকার করা :গগা। 

বাঁশের কঞ্চি বাসরুডাল দিয়ে তৈরি কপাট :টাটি। 

চাষির বাড়িতে বার্ষিক ভিত্তিতে সর্বক্ষণেরজন্য কাজ করে যে:ভাতুয়া। 
পাছা ঘসটে সরে যাওয়া :চটরা। 

ভারিবস্তুকে মাটিরউপর দিয়ে একটু একটু ঠেলে সরানো :টহরা। 


ত.কুড়মালিভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার তুলনা 

আমিআগেইউল্লেখ করেছি, ছোট নাগপুর পার্বত্য অরণ্যভূমির ভাষা মূলত তিনটি 
ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা দাবি করেছেন। এগুলি হল 
প্রোটোঅস্ট্রালয়েড বা প্রাকদ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও নাগভাষা। প্রথম ভাগের মধ্যে পড়ে 
ঘাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা হল কুড়খ (€ওরীও), মালতো, কিসান, বর্গ, ধাওড়ি, 
মালগাহাড়ি, খেন্দরই । আর নাগভাষার মধ্যে পড়ে নাগপুরি, কুড়মালি, খোরটা, 


৭৭ 


আদিবাসীদের সাদান বলত। সাদানিদের মাতৃভাষাকে শিরা 
একে নাগপুরিয়াও বলে। কিন্তু নাগবংশীয়দের প্রভাবে 
নাগদেশ [85 ০090110 বা 13950991)1 র 
নাগপুরের ভাষা নাগপুরিয়া। আর সাদরি শব্দটি এসেছে সদর থেকে। সদরের 
ভাষাই 075015] 1-9118)188০ সাদরিভাষা। 

আগেই বলেছি কুড়মিরা অন্যান্য আদিবাসী সম্পরদা়েরই 
ভাষাগত ভাবেও এদের মধ্যে সমীপ্য লক্ষ করাধায়। 

এখানে আমি প্রথমে কুড়মালি ভাষার সঙ্গে কুড়ুখ ওরাও), সাঁওতালি 
মৈথিলী শব্দকোষের মিল বা নৈকট্য দেখাচ্ছি। তারপর বাংলা, হিন্দি উড়িয়া, 


[এ্র।তাই 


সাওতালিও ইংরেজিতে তাররূপটিরউল্লেখকরছি | 
কুড়মালি ও কুড়ুখ শব্দেরসাদৃশ্য 
উরমাল অরুমাল গতিয়া গোতিয়া (গোত্র 
জড় আঁড়কু অগুকোব)চিমশা টিটি 
আজড়া আজড়া খোলিকরা)চকলি ছিলকা 
আগালি আগালিতেগ্রভাগ) ছিতরা ছিতরা 
আঁঠু আঠুআৌটি). জু ইজ 
ঝাগড় ঝাগং 
(এলোমেলো) গড়াহি টি 
উড়িশ উড়েহিস টে ট্যাড়হা (বাকা) 
উব্জাউপ্জা দা ঠিপি ঠিপি (ছিপি) 
| (ডিৎপন্ন করা) ঠেকা পা 
| (ডগা 
উবুড় উবুন ডগ্‌ যি 


এসনা মোন) ডেঢ্যা 
ওড়না 

ওড্‌ (শেষ্রান্ত) ডাবনা 
ওস্তাদ গুরু) চুড়া 
কুয়া ঢের 
কাঠিন ঢেলকা 
করিসান তিরছা 
কুড়হিয়া কুঁড়ে) তত্লা 
খহাড় তাগড়া 
গোঙা (বোবা) বুঁজা 
তিতা তিক্ত) বেরাম 
থোতনা/থুতনি ভড়া 
(চিবুক) 

থাহা (নাগালে) ভুজা/ভূজিয়া 
থ্যাবড়া (থেবড়া) মট্কা 
থাপড়ি তালি) মেলা 
দ্যাহি দেই) মকাই 
দড়হো শেক্ত) মশারি 
দুপ্পহর (দ্বিপ্রহর) মজা 
দাহড়া (ভাজকরা) মিশরি 
দেদার মহলম 
(অধিক পরিমাণ) রূপা 
ধমকানি রদি 
ধাত বৌর্ধ) 

ধীরে আস্তে) রাহড় 
নাওটা লেস্ডা 
নিন্দ সাবু 
নুনছা নোনতা) সাবন 


৭৯ 


(দেড়গুণ) 
ডাবশা (ঢাকনি) 
টুড়া (খোজা) 
ঢেড় (বেশি) 
ঢেকা(টিল) 
তিরছা (তেরছা) 
তোত্লা 

তাগড়া হেষ্টপুষ্ট) 
বু্জা বন্ধ করা) 
ব্যারাম (অসুখ) 
ভৌতড়া (ভোঁতা) 


ভুঁজা (মুড়ি) 
মটকা (মোটা) 
ম্যালা অনেক) 
মাকাই ভা) 
মুশারি 


মোজা 

মিশরি (মিছিরি) 
মহলোম 

রোপা (রোপণ) 
রদ্দি (বোজে, নিকৃষ্ট) 


লাহারি (অহর) 
লেসড়া নেড় বড়ে) 
সাবু সোশু) 

সাবুন 


প্যাড়কা/ পাড়কি ঘঘু) সবুর সোবুর (অপেক্ষা, 
পাঁইড়কা ধৈর্য) 

পুসা পুসা হাউলাৎ হাউলাৎ ধোর) 

ফেসাদ ফ্যাসাদ বিবাদ) হড়মুড় হড়মড় (জলদি, 

ফেঁকড় ফ্যাকড়া বিবাদ) তোলপাড়) 

ফগলঅ ফোগলা (ফোকলা) 

কুড়মালি ও সাঁওতালি শব্দনৈকট্য 

উমেইর উমের কীইচি কাপ্চি 

নার ফারাক হারলোঙল) মাহেল 

হাপ্তা হাপ্তা | 

উরমাল উরমাল ডাইর ভান 

কাতলা কাতলা হাঁড়ি হাড়ি 

বাগড়ুলু বাগড়ুলু বাপ আপা 

পুসি পুসি রী গড 

গুড গুড় গেরুয়া গের 

চাখা চাখা বহু (বৌ) বাহু 

পাগরা পাগরা বেউনি বিনি 

কদইল কদল সগড় সাগাড 

ঘাঁগরা ঘাঁগরা টেকি টিংকি 

দাদা দাদা রাহেড় রাহেড় 

ডউাগওয়া ডাগওয়া তুলা তুলাস 

ডাংরা ডাংরা ডিংলা কুমচো 


৮০ 


অক্বেল সারঅ(কটু) সারু 
মশাল মারশাল ছাতা ছাতার 
নারকল মার মাগুর মাঙ্গারি 
কাতু(রামদা) কাতো দহি দাহে 
ইসুআ হাসুআ দাইল দাল 
পতরি পাতড়া ডহর ডাহার 
শীখা শাংখা সগুন(শুভ) সাগুন 
কাজর কাজার বইরি শেক) বাইরি 
গেড়ে গেড়ে ধুয়া দুহা 
দুদু (পেঁচা) দু জনম জানাম 
(হুতুম পেঁচা) হাট হাটিয়া 
গুড়ুর গুঁড়রি মড়ি শব) মাড়ি 
ঢেবচু/ফিডে টিপচু 
সাওতালি ভাষাতে বিরাট শব্দভাণ্ডার রয়েছে । ভাষাবিজ্ঞানে 
নিয়মানুযায়ী অনেক সাঁওতালি শব্দ যেমন অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় (বোংলা, 


ওড়িয়া, নাগপুরিয়া, কুড়মালি, কুড়ূখ প্রভৃতি) প্রবেশ করেছে, তেমনি বহু শব্দ 
অন্যান্য ভাবা থেকেও সীওতালি ভাষা গ্রহণ করেছে । যে ভাষা যত বেশি উন্নত, 
তার শোষণ ক্ষমতা তত বেশি । 


কুড়মালি ও মৈথিলী ভাষার শব্দের মিল লক্ষণীয় । পাশে বাংলা প্রতিশব্দও 


দিলাম। 

কুঁড়মালি মৈথিলী বাংলা 
ইজরিয়া ইজোরিয়া জ্যোৎস্না 
উবাটে উনহার এদিকে 
একর একর এর 
এইসন এসন ওইরকম 
এলাহি এলাহি প্রচুর 


৮১ 


৮২ 


দুয়াইর দুয়ার দরজা 
তাক থাক স্তর 

তুরুৎ তুর তাড়াতাড়ি 
লর লোড চোখের জল 
সইনঝা সঞ্জা সন্ধ্যা 
আ্াগলা অইগ্না উঠান 
ছাল ছাল বাকল 
জাং ং জানু 
ঠন্ক ঠুন্ক ভঙ্গুর 
থারি থারি থালা 
দালান দালান পাকাঘর 
পরব পরব পার্বণ 
বিমনি (বেউনি) বিমনিবীন) পাখা 

লগা ঢেইর অনেক 
নিদ নিদ নিদ্রা 
ফেঁকল ফেকল ফেলা 


এবার কুড়মালি, বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, সীওতালি, ইংরেজি ভাষায় একই বাক্যের 
রূপতৃলেধরছি। 
কুড়মালি ভাষা : “তকে মই এতনা করিকে মানা করল যে তই কাকরঅ্‌ কথাএ 
কান দেসিক না। তই সুনলে'নি। এখন দে'খেঁ কেতনা ঝামেলা হেলেক! ইবার 
তকে কনে বাঁচাও তও ? এখন হামরা কেই সভেকে মিলিকে বাঁচাও এ হেতি। 
উ“খনে সুনলে আর এহে ঝামেলাটা নি হেই তেলেকে। ঠিক্‌ আহেক্‌, তর হতাস 
হেউ” এক কন্'অনে”খও।তউইখালিচুপ্‌-চাপ্রহ*বে।” 

১বালোভান অনোখও চু চর করলাম যেতমিযারতারকথায় 


৮৩ 


 শ্ 


কান দেবে না। তুমি শুনলে না। এখন দেখ তো, কিরকম (কতটা) ঝামেলা হল। 
এই বার তোমাকে কে বাঁচাবে ? এখন আমাদের সকলকে মিলেই বাঁচাতে হবে 
তখন শুনলে আর এই ঝামেলাটা হত না ঠিক আছে, তোমার হতাশ হবার কোনো 
প্রয়োজন নাই। তুমি শুধুচুপচাপ থাকবে।” | 

২) হিন্দিভাষা : “তুমকো হম্‌ কিতনে বার বোলা, মানা কিয়া। সমঝা নেহি 
কি*সিকা বাত পর কান মত লাগানা। তুম শুনা নেহি। অব্‌ দেখোতো কৈসা 
ঝামেলা হুভা! আব্‌, তুমকো কোন্‌ বচাএগা £ অৰ্হাম্‌হি সবকো মিলকে তুমকো 
বঢান| পড়েগা। অগর শুনতা তো ই ঝামেলা নেহি হোতা । ঠিক হায়। তুমকো 
ঘবড়ানেকা জরদরত নেহিঁ। তুম একদম চুপচাপ রহনা |”; 

৩) ওড়িয়। ভাষা : “তুমকু খু কেতেথর মানা করি থীলি, অন্য লোকংক কথা'রে 
কান ন|। দেবা গাহ | তুমে কিন্তু শুনিল নাহি। এবে তাহালে কেমিতিকা সমস্যা 
উপুভীলা। এবে তুমকু কিয়ে বঁচাইব। বর্তমান আমে সমস্তে মিলি বঁচাইবা পাঁই 
পাড়িব। সেতে-বেলে যদি আম কথা শুনিথান্ত, তাহলে বর্তমান এই সমস্যা আসন্তা 
নাহি। ঠিক আছি, তৃমর ভাগি পড়িবা দরকার নাহী । তুমে মুই বংদ করি রখীব।” 

৪) সাওতালি ভাষা :““ইঞ তিনা £ কাতেঞ মেতাঃ মেয়া মানা কেৎ মেয়াএ যাঁহায় 
তাহায়। কাথারে আলম লুতুরা আঃ, বাম আজম লেদা । মাসেঞ্েল মেচেৎ লেকা 
ঝমেল। হোয় এনা । নিতংদ তকয়ে বাঞ্ঞাঃমেয়া ? নাহাঃ সানাম কঃ আতে বাধ্চাঃ 
হোয়োঃ আঃ । উন অক্তম আজম লেখান নং কান ঝামেলা বাং হোয় কঃ আঃ । যাহা 
আকান গে আলম ভীবিতঃ আঃ ভীবিত্‌ রেনং লেগ বানুঃ আঃ। আম শুধু থির থার 
তাহেনমে।?; 

৫) ইংরেজি ভাষা : 11700 1910 ১০৪ 30177017/ (11775, 10069 1191011 81)/ 0176. 
1301 ১০9 0101109111091-179. ২0৬৬ 569, ৮081 01611) [701011916. 110 ৬/1]1] 58৬০ 
১০) 11011) 1101১ 119000159 ০৬৬৮, ৬৮৪ 811119৮6109 00 5010)6 1171175 10 58৬6 
১০), 11 ১০৪) 116911070 10101 011079, [07917 11 ৮৮০1]10 1701 179৮0 7921) 91101] ৪ 

1)190191. 8001 1015 91, ৯০৪ 00 1)011)9৮০ 10 709 0198119011)690, 1031 09 

00101." 

নিদর্শনটির উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে মিলিয়ে মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী ও 


৮৪ 


গাদানী বা ছোটনাগপুরিয়া ভাষার রূপগুলি উদ্ধৃত করলাম। ড. সুনীতিকুমার 
াট্োপাধযায তার 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা গ্রন্থে ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ 


| 

বেটাটায় অকর্‌বাপকে কেহলাক্‌ যে বাপ্‌ হে হামরাকর দৌলতকর যে মঁয় হিসা 

গায়মসেমকে দে। 

)মানভূম:“এক লোকের দুটা বেটা ছিল। তাদের মধ্যে দুটু বেটা তার বাপকে 

বল্লেক, বাপ হে, তোমার দৌলতের যা হিস্সা আমি পাবো তা আমাকে দাও। 

তাতেতাদের বাপ আপন দৌলৎ তাদের মধ্যে বাখরা করে দিলেক।”? 

২) মৈথিলী : ১কোটি লোক সংখ্যা) “কোনো মনুখ্যকে দুই বেটা র"হৈ-নহি। 

ওহি-স-ছোটকা বাপসঁ-কহল-কৈ-ন্হি জে, ও বাবা, ধনসম্পত্তি মে-সঁজেহমর 

_ হিস্সা হোয়, সে হমরা দিয়হ। তখন ও হুনকা অপন সম্পত্তি বাটি দেল-থী- 
নহি” 

৩) মগহী : ৬৫ লাখ লোক সংখ্যা) “এক আদমী-কে দু-গো বেটা হলথীন্‌। 

উন্কন্হী-মে-সে ছোটকা আপন বাপ-সে কহলক্‌ কে, এ বাবুজী | তোহর চীজ- 

বতুস-মেঁসে জে হমর বখরা হো-হৈ, সে হমরা দে দও । তব উ অপন সব চীজ- 

8) ভোজপুরী : (২ কোটি ৫লাখ জনসংখ্যা) “এক আদমী-কা দু-বেটা রহে। 

ছোটকা অপনা বাপ-সে কহলস্কী, এ বাবুজী, ধন-মে জে-হমার হিস্সা হো-খে, 

সেবীটদী। তবউ আপন ধন দুনো-কে বাঁট দেলস্‌।+; 

৫) সাদানী বা ছোটনাগপুরিয়া : “কোনো আদমীকের দু-ঝন বেটা রহৈ। উ মন- 

মধে ছোটকা বাপৃকে কহলক্‌ এ বাপ! খুর্জী মধে জে হমর বাট্রারা হৈ, সে হমকে 

দে।তরউ উ-মন-কে আপন খুর্জী বাইট দেলকৃ |”? 


৮৫ 


অঅ 

অনা: এক 

অনা: কান পেতে শোনা 
অদা:ভেজা 

অধন: রানার জশ্য চাপানো জল 
অনপড় :নিক্ষের 
অখাড়ে : অকারণে /বেঘোরে 


আ 
আইস: এসো 

আওলা: এলো 
আডে-থাড়ে: অজায়গায় 
আউড়ি:খড 

আঘুএঁ: সামনে 
আধ:অর্ধেক 

আখাইন :আখ্যান 
আগড়া : ধানের আগড়া 
আড়সি :আয়না 


অধন: অগ্রহায়ণ 
অবনা-গবনা: আনাগোনা 
অওনা-গওনে: আনাগোনায় 
অলড়া: বিছানায় গা ছড়িয়ে আরামকরা 
অধরাতি: 
অগ্যম:অগন্য 


আচকা:হঠাৎ 

আশু : আউশধান 
আঁগা:জানা 

আইড় :আইল 
আজতড়িক : আজ পর্যন্ত 
আল্যয়:আসা 
আমানি : পান্তাভাতের ফেন 
আফুয়া : অতি প্রত্যুষ 
আরা: অনুট্টা 


আতুহাহি-আগে এসেআহার করা আঁক: বাশের আগড় 
আউলাদ: 


আলঅ: আলো 
আড়াই: 
আঘুই : এগিয়ে 
আমঠা: অগ্নাশয় 
আধুয়াল: 


আখ: চোখ 
আত : পটা 
আধড়া :অন্ধের মতো ঠো্কর খাওয়া 


৮৬ 


আধুয়ালি: 

আংড়ি :সাত 
আনখা :আনাড়ি 
আগা:আগেরদিক 


আড়রা 'ষাঁড়েরমতোচচিৎকারকরেধে 
আঁইখেক: টোখের 


আগুল:আঙুল 
আঁবাবতী: 


আখড়ায় : গরুরক্ষুরে মাটি খুঁড়ে বীরতিপ্রকাশ 


আনখিনে :অন্যজায়গায় 


আনঘিনে: আনাড়ি, বেতালে 
আউল্যা /আউলা : খোলা, খোলাচুল 


আশু: আউশ ধান 


ই 
ইসতিআ/ইজর: 
ইজতিয়া : জ্যোৎক্কা 


ইদিরটিদির : অগোছালো 


উপরা : বাড়তি,উপরি পাওনা 

উস্যুল পুস্যুল : পাওনা, পুষিয়ে নেওয়া 
ইলহায় :উনানে পাত্র নিয়ে নাড়াচড়া করা 
উগালসামাল :জমি কর্ষণের ধাপ 
উদুকখুল্যা:নিঃস্ব, কাঙাল, ভাগ্যহীন 
উজড্যা “উজাড় করে ফেলেযে 

উট :উট 
উগ্লা,উল্গাস্উগরা:বমিকরা 


৮৭ 


এতনারিকে : এতকরে একঠিনে : একজায়গায় 
এঁড়ি:গোডালি এঁড়িয়া:এ্ড়ে 
এঁঠুয়া : এটো খাবার এঁড়রাঞ : আড় চোখেতাকানো 
ক 


করম পূজা , করম পরব, করম ভালা : কুড়মালিদের প্রধানউৎসব 


করট :বিছানায় পাশ ফেরা কারসিন: কেরোসিন 
কড়, কড় আখর :বর্ণ কাচ্ছেরলে:কাছ থেকে 
কনে: কেমন করে কাছ্যাড় :আছাড় 
কস্টা কসটিআ: কযাটে কঁকাছানা: মায়েরও দুধ পায় নাযে 
কছুআ: কচ্ছপ কুলহি:পাড়া বাসরুগ্রাম্য রাস্তা 
কটা :ধানকিনেচালবিক্রি করা কুলহিমুড়া : গ্রামের রাস্তার মোড় 
কাউয়া, কাওয়া:কাক কুরম, কুরুম: 
কাপাস কার্পাস / 
ত:কু ৬ 

কাহেরি, কাহেরে :করা এড কোলের কাপড়ের 

রি 
ক্কা কহ্যারপাশ:কুডু রি 
কীড় বাশ : ধনুক এনা 

ৰ কুলুপ:ত 

চা বাঁধাছুরি 
ক্যাৎকার :লডইয়ে মোরগের পানে 
থ্‌ 


খরহা :খরা 

খরখস্যা, খেরখেসিয়া: খসখসে 
খল্যস : খোলস 

খঁদড় : খোঁড়া, খন্দ 

খঁসা: খোলা 

খঁসল :বাধ 

খাখড়া:কীকড়া 

খুখড়ি :মুরগী 

বজায় “চুলকায় 


গড়:পা 

গতর :দেহ 

গরহংগ্রহ 

গড়ন:গঠন 

গগা :উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করা 
গটা: গোটা 

গধড়া: 

গইড়া, গইড়ান: গড়ানো 
গঁদরা:গুজব 
গঁদরা:বিরক্তিভাবে আপনমনে বকা 
গড়রা :লাথিমারা 

গসাএ: গৌসাই 

গরহন: গ্রহণ 


খাপরা:ভাতের হাড়িরঢাকনা 
খালাখালি: শালপাতির থালাবাটি 
খায়ঠে: খাচ্ছে 

খেদান: তাড়ানো 

খেড়হা: ট্ল 

খেড়হা: খরগোশ 

খেদেয় দিল: তাড়িয়েদিল 
খেনা :নাকি সুরে কথা বলা 
খুড়রা: মোরগ 

খুড়কি:মুরগী 

ধুঠহা: খুঁটি 


গাড়া :গর্ত 

গালমারা :মিথ্যে বড়াই করা 
গাধেই :ম্নানকরা 
গীওলি : গ্রাম্য 

গেলা : গেল, চলে গেল 

গেধি, গিদান : মস্তিষ্ক 

গেড়ে :হাস 

গড়িয়া: হাসের বিচরণভূমি,ডভা 
গেঁগনা:নাকি সুরে কথা বলা 
গিরহ:ঘর 

গিরেক : গলে পড়ে 
আঁখইগিরেক : চোখ থেকে জল পড়ে 
গুড়কুম : গুড় রাখার পাত্র 


৮৯ 


০. 


গটারঃএকটা ২ ডএ: ধামসা পিটিয়া বাজানো 
গীয় : চেচিয়ে গৌ গৌকরে গাড়হা, গাঢ়হাঃপোতা 
ক্ঘ 

ছরন তিন ঘারেক সাজ : ঘরের সাজসয্যা 
ঘলটা: গড়াগড়ি দেওয়া ঘিসটাহা : নোংরা 

ঘরুআ :ঘরের ঘুননিবসা : ডিমে তা দেওয়ার সময় 
মুরগীর যেদশা | 
ঘইড়:পা ঘুঁঘা : ঘোমটা 

ঘইডা:স্বামী ঘেঁচা: গলা 

ঘড়া, ঘোড়া: ঘোড়া ঘেঁচাকহার : গলার হার 
ঘার:ঘর 

চ 

চহখ: চোখ টাহু : তাকাও 

চপা:খোসা চিন্হা:চেনা 

চড়া-ছিলা চুনু:ছোট 

চইঘর :চড়ব (গাছেচড়ব) চুইল:চুল 

চপসঅ:চুপসে ঢুয়াড় :যুবক 

চহর: একটু একটু ঠেলে সরানো চুটিয়া :ছুঁচা 

সংযোগ 

টটরা : পাছা ঘসটে সরে যাওয়া চেংনা:ফকুড় 

টহরা : ভারি বস্তুকে মাটির ওপরে ঠেলে সরানো 

টয়া: মাছের আশ চোইখ: চোখ 

ান্দনটাদ টেথরা: ছেঁড়া কাপড়েরটুকরো 
চাড়ে চাড়ে : দ্রুত চলা চ্যার:চার 


ছ 

ছওয়া-পুতাত্র: ছেলেপিলে 
ছুকার:কিশোরী, যুবতী 
ছাতি :বুক 

ছাল: চামড়া 
ছাপোগা : ছেলেপিলেরা 
ছাপু:লুকানো 


ছাহের:ছায়া 

ছাচা :খড়ের চালা, চালা 
ছেরকু:অকর্মণ্য,ভীতু 

ছেউড়: মাতৃপিতৃহারা 

ছিড়াটেনা: টেড়া কাপড় 

ছ্যইল, গিঁদা ঘিন: নাচ বাজনার তাল 


ছ্ছলতা :অশৌচ কাটানোর জন্য গোবর জলের ঝাট দেওয়া । 


জ 

জউরে: জোরে 

জবরা:আবর্জনা 

জড় :শিকড় 

জড়া : জোড়া 

জহড়া:জড়ো হওয়া 

জমিন:জমি 

জহাইর :ঢলবুরুঠাকুর, মহামাই 


জাগল :জাগ্রত 
জাওয়া:অঙ্কুর 

জাঅ:যায় 

জাই:যাই 

জা: থাই 

জাহইরি মাই, জাহির বুড়ি : দেবী 
জানঘর :ওঝা, গুনিনের বাড়ি 


জরকা:গরুর গলায় ঝুলিয়ে রাখা কাঠের টুকরো 


জনম থান :জন্মাস্থান, জন্মভূমি 
জয়া,জঞ্া: পিঁপড়ে 
জটা,জাংলা, জয়ী: 

জাড়-ঠাণ্ডা 


জাহানের ডরে : প্রাণের ভয়ে 
জিউ :জিভ 

জুনপুকি : জোনাকি 
জেহেল: জেল 

জুমড়া : পোকাঠ 

জুঁয়াল: জোয়াল 


জুঁঠা: এঁটো 


৯১ 


... শ্্হ 


ঝঁকরা :ঘরের পাল থেকে পড়াজল ঝাকড়া:ঝাড় 


ঝীগমারি:ঝগমারি ঝাড়ি:ঝোপঝাড় 

ঝ্যালধুল : রাগ মেটানো ঝিগা:বিঙ্গা | 

ঝিঝারা শীড়হা : বহুবর্ণের মোরগ 

ট 

টক্টকৃ,কীয়টক:প্রচণ্ডটক টুলটুলি: উচু করে তোলা 
টিট টেরায়: আড়চোখে 
টকাটকি: ছেলেমেয়ে টেকাবেক: আটকাবে 
টিপলে : সেলাই করলে টেহনা কনুই দিয়ে আঘাতকরা 
টিহির, টিপিক: 

ঠ 

ঠসা,ঠসরা:ভঙ্গুর 

ঠড়কা, ঠারকা: গরু মোষের গলার কাষ্ঠখণ্ড 
ঠারভাবা:মানভূমেরভাষা টা 

হিলি, ঠিলিয়া: ছোট কলসি ঠেঠভাষা, ঠাঠ ৯ঠাড়৯ ঠার:খরতাষ 
ঠড়হুআল:সামনেদীড়িয়ে ঠৈঠালি: সম্ুখে গিয়ে দাঁড়ানো 
িঠিন্লি : মন্দ কথা, নিন্দা কথা ঠিনে :নিকটে, কাছে 

ড 

জার ডাক :ডাকাডাকি করা 
ডভা:পুকুর ডিডহরে : রাস্তাঘাটে 

ডাগর: যৌবনপ্রাপ্ত 895 

ডাঙ্গুয়া : অবিবাহিতা ডেনিমা ঠাকরাইন 'টুুমণি 


৯২ 


ডাড়া:কোমর ডুভি:বাটি 

ডাবল:চিনির কৌটা ডুভা:বড়বাটি 

ঢ 

উঙউ,০২: রঙ্গ টিলা: আলগা 

ঢগী:লব্বা টিলা:উকুন 

ঢাড়হা : লাঠিপেটা করা ঠিসা হাল্যা : অকারণে অপরকে যে 
আঘাত করে 

ঢাঙি:লহ্বাটে মহিলা ঢেমনা:শয়তান 

তি 

তন:শরীর তাড়,তাড়ে | খুঁড়ে, মাটির বড় গামলা 
তহরা:তোরা তাত্যল:গরম 

রি নন। তিরভূবনব্রিভূবন 

তিতলা-তেতো ততলা : কথা জড়িয়ে যায় যার 
তেলুআ, তেলতেলিআ : তেল দেওয়া অভ্যাস 

তাখর:তাকে তেভটা :তবড়ানো 

তি 


থ 

থকল,থন্কল:ব্ান্ত, পরিশ্রান্ত থথনা:চিবুক 
থকিত: রান থাহ:নাগাল 
বররু:একবার থেবড়া :দুমড়ানো 
হা থাপড়ি:তালি 
থিথায়স্থিরহয়ে 


৯৩ 


দ 

দবড়া :দবড়ানো 

দড়া:দড়ি 

দড়াক:বাবইদড়ি 

দমকা :উপয্যুপরি 
দলকিছে:কেপে কেপেউঠছে 


ধ 
ধব,ধবলি, ধবলা 
ধলা :সাদা,ফরসা 
ধইরে:ধরে 
ধরতি:ধরণী 
ধলাই :ধোয়া 


দরমরা: আধমরা 

দিমাগ : মস্তিন্ত 

দিমু:দেবো 

দুহি, দুধু» দুহি: দুধ দৌওয়া 
দুখা:ব্যথা 

দুখাছে:ব্যথা করছে 

দেশিমা : ডেনি মাঠাকরাইন, টুসুমণি 
দোইড়ছে: দৌড়াচ্ছে 


ধাই:ধাত্রী 

ধুমা, ধুসরা: 
ধুনারি :ধুনা দেয় যে 
ধৌখা :ধোঁকা 


নিডর:ভয়হীন 
নিরধনিয়া: ধনহীন 
নিকামিয়া : কর্মহীন 
নিনদাক:নিন্দার 
নিদ: ঘুম 

নিদাল: ঘুমে পাওয়া 
নেউতা:নিমন্ত্রণ 


৯৪ 


নেগা্ড 

গ 

গইসা:পয়সা পাইআ:পদ 

পহড়া : পড়া পাহিকড়ব্যপ্জনবর্ণ 

পহিল: প্রথম পাখুড়: পাখি 

পছড়ায় :কুলায় পাছড়ে, পরিস্কার করা পালাইআ:পালায় 

পরবোধ: প্রবোধ পাসরাইল: 

পড়ামুহা : মুখপোড়া পাতড়ি : পাতায় ঢাকা ঝোপঝাড় 
গভীর :আগড়া থেকে জাত পাইথেরলাখান : পাখির মতো 
পওড়হা : পিথিম : পৃথিবী 

পড়ে : পুরনা, পুমা : পুরানো 

পঁঠরু: বাচ্চা পেলু: 

পঁটা:মাছেরকাটা পেছু :পিছনে 

পাঁজড়া : পাঁজর পথরি, পেথিয়া, পাই, পাইলা, 
পাজা:নিরিক্ষণকরা পুয়া: আসবাবপত্র 

পিঁপড় :পিপুল পুড়া : খবের দড়ি তৈরি ধান রাখার মরাই 
বা আধার 

পিদড়ে :ঘাড়ের পেছনের দিক 

ফ 

ফর ফেল ফাটিয়ে :ফুড়ে 
ফফ্সা,ফফরা:ফুসফুস ফিছায় : পাছায় 

ফড়িং:ফিন্গা ফুরুং:আগুনেরফুলকি 
ফতেঙ্গা: পতাকা ফুঁকনল:আগুনেফু দেওয়ার চা 


৯৫ 


৯৬ 


ভীড়ুয়া:ঠগ 


ভাউঅর :ব্যাকরণ 

ভিড়কা:ভয় পেয়ে দৌড়ানো 
ভূজনা :শিশুর তন্নপ্রাসন 

ভূটু :ভুট্টার ভাজা আফোটা বীজ 

ভুরসি: শীতের দিনে পাত্রের ভূষি বা কুচা 
দিয়েআগুনরাখারপাত্র 
ভুখেল :বিরাট, প্রশস্থ 

ভূগড়ার ঘর: ছিটে বেড়ার দেওয়াল দেওয়া 
& 
ভেভায় :কাদে 


মাঞ :মা 

মীইভাখি :আমার ভাষা 
মাস:মাংস 

মাড়য়া: 

মাইচা :মেয়ের মতো স্বভাবযার 
মাহরাই পরব উৎসব 
মসিশেকনি :মিশেনা 

মিছা: মিথ্যা 


৯৭ 


মহড়া: মড়া, মৃতদেহ 


মিঁচকা : শয়তান 


মসকা:হাতের তালুতে পেশাই মুমুহ:মুখ 

মলকা: প্রবলআনন্দে ছোটাছুটি মুহেক: মুখের 

মল, মাগড়ি :অলক্কার 2558555 

মাইত্রী:মায়া মুঢ়া ঝাটা : ক্ষয়ে যাওয়া ছোট ঝীটা 
মানভূইআ:মানভূমের মুদা: বন্ধ করা 

মাহাতো, মাহাত, মাহত, 8009 

মহাত, মহান্ত, মহতো : মহৎ, বা মহান বা সৎ সাম্যবাদী অর্থে গ্রামের প্রধান 
মাগজ :মাথা মুঠাঙ, রতি: মুঠো 
মাগড়া:মাকড়সা মুইঠ : মুঠাধান ছড়িয়ে চাষের শুরু 
মেজুর, মেজুরা :ময়ূর মেরম : ছাগল 
মীয়ামুহা : মেয়ে মুখ 

ঘ 

যদবা :বখন 

র 

রউদে: রোদে, রোদ্রে রাইত :রাব্রি 

রকৃত :রক্ত রাখনী : রক্ষিতা 

রগদারগদি :তাড়া করা রুঠ, রগা:দুর্বল 


রাঁট়ি : যার স্বামী মারা গেছে 


লিলজা : নির্লজ্জ 
লিল: নীল 
লেছাড়ি: ছাগল বা ভেড়ার নাদ 


৯৮ 


লদকা, লেদকা :অন্যের গায়ের উপর শরীরের ভর রাখে যে 


লধা: লোধাউপজাতি লেখেন: মতন 
লাই:নাভি 
লাড় :নাডু 
লাগর:নাগর, প্রেমিক 
'ল"দিয়েঅতীতকাল বোঝায়। 
স 
সগড়, সগড়ি : সকুড় (এঁটো সকুড়) সিথ্যান : মাথার বালিশ 
সড়ফ:রাত্তা সিরালয় : শেষ হয়ে গেছে 
সলগিছে :জবলছে সুজু, সুরুজ, সুরজ : সূর্য 
সারি বা সারনা ধর্ম : সাধারণ ধর্ম সাঁড়া: যে গাছেবালতায় ফলধরেনা 
সাস: সাউড়ি সীগা, সীঘা : বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্নার 
দ্বিতীয় বিয়ে 
সাহড়ু-শালিপতি সাঁঙলাউতে : সামলাতে 
সাইঝকাল:সন্ধ্যাকাল 
সাচাকুথা : খাঁটি কথা সেঁইতা:গোছগাছকরা 
সিনিদেবী:জলের দেবী 
সাধআ:সিদ্ধ ভাত) 
হ 


৯৯ 


হার :লাঙল 
হামর : আমার 
হাথেক :হাতের 
হামরা :আমরা 
হাপতা : সপ্তাহ 
ক্রিয়াপদ 
হাঁসা:ফরসা 
হাথি:হাতি 


হিলগা : গলায় আটকে যাওয়া 
হিসকুড়িয়া: হিংসুটে 

হেরিণ (হেরণাাইড় গ্রাম) :হরিণ 
হেঁচড়ে-পেঁচড়ে :টান|হিঢড়া করে 
হেলি: 

হেবকু :বোকা 

হিসেবে হ-এর ব্যবহার | 
হুলেড় (সাড়া): শব্দগুলি 
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সাহিত্য 


কুড়মালি সাহিত্য 
আদিবাসী ভাষা সংস্কৃতির আলোচনায় কুড়মালি সাহিত্যের স্থান গুরুত্পূর্ণ। 
আদিবাসীদের মধ্যে সীওতালি ও কুড়মালিতে সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। তবে 
সীওতালি সাহিত্য এ বিষয়ে অগ্রবর্তী হয়ে আসছে। সাঁওতালদের বর্ণমালা 
'অলচিকি” প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়াও, সীওতাল ভাষায় একাধিক একাডেমি 
পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি সাহিত্যিক যেমন আছেন তেমনই অনেক পণ্ডিত মানুব 
দীর্ঘকাল থেকে সীওতালি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে এসেছেন। 
এখন তো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অলচিকি লিপিতেই সীওতালি ভাষার 
শিক্ষাদান, পঠনপাঠন হয়ে আসছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কুর্মিবা কুড়মি 
/মাহাতোরা এরকমই অগ্রবর্তী সম্প্রদায় । তবু তাদের নিজস্ব সর্বস্থীকৃত বর্ণমালা 
এখনও গড়ে উঠেনি। আমি আমার এবং অনুপ মাহাতোর তৈরি করা 
সফটওয়ারের ওপর নির্ভর করে মঙ্গল মাহাতোর কুড়মালি লিপিতে লেখা 
কয়েকটি প্রাথমিক পাঠদানের বই থেকে গ্রহণ করেছি। লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য ও 
সংগ্রহ করে বর্ণমালা সাজিয়েছি। কুড়মালি সাহিত্যে ঝুমুর একটি উন্নত সাহিত্য। 
কুড়মালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আবাল্য গড়ে ওঠা কবি ভবতোব শতপহী তার সমগ্র 
কাব্যসাধনায় কুড়মালি ভাষায় শক্তিশালী কাব্য রচনা করেছেন। 

কবি ভবতোষ শতপথীর জন্ম ১৯৩৫-এর ৪মে টুলিবাড় গ্রামে । ঝাড়গ্রামে 
বসবাস করে তিনি কাব্যচর্ডাকরেন। তার অসংখ্য কাব্যের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য 
সঙ্গীত”, “ঝুম্যর”, 'জুমঢ়া-তিতকি-ফুরুৎট, “আলকুশি”, “ঝাড়খণ্ড চণ্ডালিকা?, 
(লোককবি ভবতোষ, ইত্যাদি । 
কবি ব্রাহ্মণ ও জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও আবাল্য যাদের সঙ্গে থেকেছেন, 
যাদের সান্ধ্য ও ভাষা ব্যবহার করেছেন তারা কুর্মিবা কুড়মি সম্প্রদায়ের | তার 


গাজন, বীধনা, করম, টুসু, ভাদু, মকর, মেলা, মুরগীর 
রাত নাচ গান আর ঝুমুর এসবের মধ্যে দিয়েই বড় হায় 
ঠা কবির সব কাব্যেই প্রায় কুড়মালি ভাষা সংস্কৃতির উ জ্জ্বল উপসিতি। 
ঝাড়গ্রাের প্রখ্যাত ঝুমুর শিল্পী বিজয় মাহাত তার ঝুমুর গানে সুরারোগ করে 
গেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন। ভবতোষ শতপথী ও বিজয় মাহাতর ঝুমুর ঝাড়খণ 
আন্দোলনেও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। উভয়েই আমৃত্যু কমিউনিস্ট আদর্শে 
বিশ্বাসকরতেন। ভবতোষ শতপথীর কুড়মালি সাহিত্যে অবদান অপরিসীম । 
কুড়মালি ভাষায় অনেকেই কবিতা লিখেছেন। যেমন-_ বিন্নদ সিংহ, 
সিস্টিধর মাহাত, সিংদেও কাটিআর, ধনন্জয় মাহাতো, বানেশঅর মাহাত, 
আনন্দ খুটদার (মাহাত), জয়রাম মাহাতো, ভগবান দাস মাহাত, গোকুল মাহাত, 
মন্জুমাহাত, ভরত মাহাত। এই সব কবিদের কবিতা সংগ্রহ করে লোকসংস্কৃতি 
মানভূম পত্রিকার সম্পাদক ভরত মাহাতো একটি সংকলন প্রকাশ করেন ২০১৩- 
য়তিনউররাফুল*নামে। সম্পাদনায় (সঁজুঞতা)-য় তিনি লিখেছেন: 

“বেশ কিছুদিন ধরিকে কুড়মালি ভাখিক চিমঅল গীত আর কবিতাক একটি 
সংকলন-_ পথি ফেরছাউ এক একটা লাল্সা করল রইহঅ। লালসাটা এতনা 
দিনেক পরে পুরন হেলেক। তিনটি ভিনু ভিনু রসেক গীত আর কবিতা মেশাইকে 
তিন উররা ফুল পরিবেশন করলিঅ।... একর মইধে হামরা কুড়মালি ভাখিক 
আরডঁররাদুয়েক চিন্হাপ পসরাও এক চেস্টা করলা হয়। 

এহে পরসাওলটাঞ পড়হআরা পিকে যদি কিছুটাও আনন্দঅ পাউঅত, 
হেলে হামর ঘামচুয়া ওলটা সার্থক হেতি।' 

ভগবান দাস মাহাত তার 'কুড়মালি ভাষা সন্ধান" গ্রন্থে কিছু ঝুমুর (ুমেইর) 
বরজুরা দাস, গীরিশ মহান্ত অনন্ত কেশরিআর, বিনন্দ, কৃততবাস কর্মকার 
গোবিন্দলাল মাহাত প্রমুখের সংগ্রহ করেছেন। করম নাচের গীত, বীধনা পরে 
গান_ এসবসংগ্রহকরেছেন। 

ভগবান দাস মাহাত-র আরদু-খানি উল্লেখযোগ্য কুড়মালি ভাা ও সাস্থাি 
জী “পল্লীপ্রাঙ্গনের পড়চা” ২০১২ তে এবং 'কুড়মালি 

হবার রূপরেখা” ২০১৮ সালে প্রকাশিত। এছাড়া 'কুড়মালি ভাষার রূপরেশা 


ধামসা মাদলের ধবনি, 
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নামেও একটি বই লিখেছেন | বইগুলি ভরত মাহাতো কর্তৃক প্রকাশিত |কিরীটী 
গ্াহাত “ঝুমুর সঙ্গীত ও সাহিত্য? নামেও একটি উল্লেখযোগ্য কুড়মালি ভাষার 
সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলী ও ঝুমুরে ঝাড়খণ্ড গণসংগ্রামের ইতিহাস-এর সঙ্গে 
তুলনামূলক আলোচনায় তুলে ধরেন। বইটি পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত। 

কৰি মানিকলাল মাহাত ও কবি মঙ্গল মাহাত দুজনই বাড়ার বাসিল্দা। 
এবং উভয়েই কুড়মালি লিপিতে কুড়মালি ভাষার চর্চা করে আসছেন। 
মানিকলাল মাহাত-র 'বুলান' কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয় ২০১৮-ে ঝাড়গ্রাম 
অরণ্যের কথা প্রকাশন থেকে । 
মঙ্গল মাহাত-র “কুড়মালি সার সগুন বিহা কৈরম পরব) প্রথম বই। এরপর 
'কুড়মালি চারিদিসা”- ২০১৬-তে প্রকাশিত। এতে প্রথম বর্ণমালার একটি রূপ 
প্রকাশ করেন। পরে মানিকলাল মাহাত-র বইয়ে প্রকাশিত বর্ণমালার সঙ্গে 
সামাঞ্জস্য রয়েছে। দুটো বই ঝাড়গ্রাম থেকেই প্রকাশিত। এছাড়া ভাষা শিক্ষা 
বিষয়ক মঙ্গল মাহাতর অন্যান্য বইগুলি হল “কুড়মালি অ ব সুলুক পুঁথি”-২০১৭, 
'কুড়মালি ভাখিচারি টুসু গিত- ২০১৮” কুড়মালি নেগাচারি কাঠি নাচেক গীত, 
২০১৮-য় প্রকাশিত। “কুড়মালি ভাখিচারি চিসঅই চিসা টুসু গিত” ২০২০-তে 
অনুপকুমার মাহাত-র তৈরি “কুড়মালি কিপ্যাড সফটওয়ার, দ্বারা মুদ্রিত হয়ে 
প্রকাশিতহয়। 

দেবেন্দ্রনাথ মাহাত “জঙ্গলমহলের কুর্মিদের অব্যক্ত জীবনযন্ত্রণা ও বঞ্চনার 
এক অনালোচিত ইতিবৃত্ত” ২০২১-এ প্রকাশিত হয় মেদিনীপুরের কবিতিকা 
থেকে। 

এখন তো কুড়মালি ভাষার সাহিত্য; ঝাড়খণ্পডের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি 
হয়েছে। কুড়মালি জীবনচর্যা নিয়ে ড. বঙ্ছিমচন্দ্র মাহাত-র গবেষণা বিশেষ 
উল্লেখের যোগ্য। তার জন্ম ২ জানুয়ারি, ১৯৩৭-এ বিহারের সিংভূম জেলার 
গাথরাঘাটা গ্রামে। পিতা - মহেন্দ্রনাথ মাহাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
এম.এ. পাশ করে অধ্যাপনার জীবন শুরু করেন। বৃহত্তর ঝাড়খণ্ড ক 
লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য ছিল তীর গবেষণার বিষয়। বাড়তে 
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লোকসাহিত্য” “ঝাড়খণ্ডী লোকভাবনা”, ঝাড়খণ্ডী শব্দকোষ। তিনি 

কাব্যগ্রস্থলিখেছেন, “শিলালিপি” পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ৰা 
অনাদিনাথ মাহাত-র লেখা “কুড়মালিভাযার উৎস ও বিকাশে ইতিহাস' 

২০১৩। অনন্তঅ কেসরিআর-এর লেখা “কুড়মালি ভাউঅর' ২০১৩ দি 


উল্লেখযোগ্য রচনা । 
কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারের ও প্রচারের ক্ষেত্রে দুটি পত্রিকা খুবই 
গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ১৯৮২-তে ঝালদা থেকে প্রকাশিত কুড়মালি 
* ১৯৮২ সালে প্রকাশিত প্রথম কুড়মালি 


পাক্ষিক পত্রিকা “মানভূম এক্সপ্রেস 
সত্রিকা। সম্পাদনা করেন স্ত্রী ভগবান দাস মাহাত তাকে সহায়তা করে শ্রী 


অনন্তঅ কেসরিআর। স্ত্রী ভরত মাহাতো “লোকসংস্কৃতি মানভূম' পত্রিকার 
কুড়মালি সংস্কৃতি, সাহিত্য , ভাষা ও লোকজীবন নিয়ে বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করতে 
ই দুটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ঝাড়খণ্ড, রাঁচী থেকে 


শুরু করেন ১৯৯১থেকে। এ 
পুরুলিয়া পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ কুড়মালি ভাষায় আঞ্চলিক সংবাদ, প্রবন্ধ, কবিতা, 


গল্প, ধাঁধা, রম্যরচনা প্রভৃতি প্রকাশ করতে শুরুকরেন: 
হী লঙ্কান্ত মৃতরুয়ার (বোকারো) সহ কুড়মালি ভাষা নিয়ে লিখেন 
্রীপদবাবু ঝোলদা), শ্রী আনন্দ খুটদার প্রমুখ রাঁচি, ঝালদা, সিমের বেশ 


কয়েকজন মহিলাও মানভূম এক্সপ্রেসে লিখতে শুরু করেন। এঁদের মধ্যে 
প্রবাবতী, শীলা, করুণাময়ী, রূপবালা, চারুবালা, মঞ্জুরাণী, সত্যবালা, সাবিত্রী, 
চন্দনা উল্লেখযোগ্য । সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের মধুমিতা বেতাল জঙ্গলিগ 


নামে কুড়মালি ভাষার একটি উপন্যাস লিখেছেন, কলকাতা থেকে প্রাক 
এছাড়া অখিল ভারতী কুড়মি মহাসভার সদস্য ভোলানাথ মাহাত নিরঞন বর 
কুড়মালি ভাষা পরিষদের সচিব এইচ এন সিং, (রীচি বিশ্ববিদ্যালয়), রাঁচির 
পাণেশচ্্ মাহাতো, বোকারোর বন্কবিহারী মাহাত উক্ত পত্রিকায় লো 
সিংভূম, গা কুড়গলি ভাবা ও সংস্তি প্রসারে গ্থম এনিয়ে আসন (না 
অনন্তঅ কেসরিআর বাংলা লেখা ছেড়ে কুড়মালিতে কবিতা, গান, 

অনন্ত রে রী তগবান দাস মাহাতর অনুপ্রেরণায় তিন “সপন কির 
করতে কাবা প্রকাশ করেন। তা রাঁি বিখবিদালয়ের এ+ 


পাঠতালিকায় সান, এলেনা কুড়মালি ভাঁউির' ব্যোকরণ),'সতুর, 
(গল্প সংকলন), “পিয়াসী* ও “সিঁদুর কাজর* প্রকাশিতহয়। 


ঝুমুর 


বৃহত্তর জঙ্গলমহলের লোকজীবনের একটি প্রধান বিনোদন হল ঝুমুর বা 
ঝুমেইর। সাধারণ মানুষ মনের আনন্দে এই গান বাধেন এবং গাইতে শুরুকরেন। 
এরমধ্যে দিয়েই আদিবাসী লোকজীবনের নানা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ধ্বনিত 
হয়েউঠে। লোকমুখের সেই সব গানকে অনেক গবেষক লিখে সংগ্রহ করেন। 
কুড়মালি সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ এই ঝুঁমুরের মধ্যে রয়েছে। কুড়মালি 
ভাষায় ও আঞ্চলিক লোকজীবনের সুরে এসব গান গাওয়া হয়। ড. সুধীরকুমার 
করণ “সীমান্ত বাংলার লোকযান'-এ, ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত “ঝাড়খপ্ডের 
সাহা, ড. এন কে সিন্ধা, ড. বীণাপানি মহান্ত, গীরিশ মহান্ত, ভবতোষ শতগথী, 
বিজয় মাহাত, বরজুরাম দাস, অনন্তঅ কেসরিআর, বিনন্দ সিংহ, কৃত্তিবাস 
কর্মকার, গোবিন্দলাল মাহাত প্রমুখ অনেক ঝুমুর লেখেন। পুরুলিয়া, বাকুড়া, 
মেদিনীপুর, ধানবাদ, সিংভূম, রীচি, ময়ুরভঞ্জ প্রভৃতি জেলার জনজীবনের পরিচয় 
বহনকরে এই ঝুঁমুর। এবার কয়েকটি ঝুমুর উল্লেখ করছি: 


১।ভুসাকুটইতে নর, বিসরল হরিহর 
অন্তকালে পন্থভুলি গেল, 
রং-নরজনম বিধি কেহে দেল। । 

বাঘ বাঘিনী সজে, সাপিনী দংশলি অঙ্গে, 
বিষেসংসার ঘেরি লেল। | 

রংনরজনম বিধিকাহে দেল। | 

মাঞ বাপ ধুরে গেল, দাসী পিয়ারি ভেল, 
শুরুসে কপট চিতভেল।। 


রং-নরজনমবিধিকাহে দেল।। 
_ বরজুরামদাস 


২. আগুন ফাগুন মাসা, বাঢল মিলন আশা, 
মন, মহিলেলা, ফুলকেরি বাসওয়া রে, 
দিল ধরব কেসে, 
মরপিয়া পরবাসিয়ারে। | রং || 
উদুকিউদুকি উঠে মনওয়া রে || 
আমওয়াকের ডাইরে ভাইরে , ককিল গাতও সুরে, 
সেহসুরে কুহরয়ে ছাতিয়ারে। 
মনওয়া নামানে মর, ঢরকি বহতলর, 
সেহলরে বহতগিরিশিয়ারে || 
_গীরিশমহান্ত 


৩-শিখ শিখর নাগপুর, আধাআধিখড়গপুর 
ঢল নাগড়া একে সে বাজে, 
রং-জাগে হেইক ঝুমেইর দেশ, কুরুম দেশজাগে | 
গীত ঝুমেইর গাও এঁগাঁও এঁ 
জড়ুয়াহিঠাও এঁঠাও এ, 
উজাড় হেল বনপাহাড়, ঘুরিকে পুঁগে || 
নত বৃহস্পতি মেলা,হুড়াক আরোফুল মেলা, 
উবকিউঠে বাচেকটাইড়ে, লহুযেঅগেঁ।। 
কসাই দামুদরে লহর, একে রেগলাগে।। 
_ অনন্ত কেরসরিআর 


৪ আওল বসন্ত, থল নাহি চিত, 
সজনীরে, কতেক সহবই দুখজালা। 
ধদকি পলাশ, ফুটলউলাস, 
সজনীরে বন করিকে যেআলা। 
অলিধাঁয়ে ধায়ে, মধুখাঞ্জে খাঞ্ঞে, 
সজনীরে, আনন্দে করি খেলা । 
(সহ দেখিশুনি, ভাবেই অভাগিনী, 
সজনীরে, বিনন্দ ত্যজলঞ কালা || 
_বিনন্দ 


৫.ঝিমিকৃঝিমিক্‌জলে, চিটামাটি গলে, 

ছইলকে গেলি গ, পিছলে গেলি গ, 

পড়ে হলি গতকেভাল্যে ভাল্যে।রং। 

নয়নবানে গবিধেছে হিয়ায়, 

পাগল হলি গও তোর মাথা বাঁধাটায়। 

কৃত্তিবাস বলে, আমি সকল গেলি ভূল্যে, 

বলগে ইসারায় ,কি হবেউপায়, 

টান্যেনিল গও তোর মুচকি হাঁসিটায়।। 
_-কৃত্তিবাস কর্মকার 


৬.হামকে ছাড়িকে কেসে, রহে হেলিস পরদেশে 
আইজ কেসেপিয়াকরলে খেয়াল, 
রং-অহো,তর-পিরিতি হামর হেলি যে কাল । | 
যেদিনলেতঞ গেলে চলি, সুখেক বাতি নিভি গেলি 
রাতিজাগি আখি হেই গেলি যেলাল। 


বিধলি কুসুম শরে; 
নৌতন জোয়ানি বেসামাল । | 
গোবিল্দাকহতঠানি, তবে কিভুলিব ধশি' 
তরলাগি মর মনোয়া কাঙাল । 

_ গৌবিন্দলাল মাহাত। 


_সিস্টিধর সিংদেও কাটিআর 

লিক করলেক্‌ পাকিস্থান 
বাঙালেক হেলেইনটান। 
মানভূমকে করে হেথিক বাঙাল_হো। 

কমিশন আওতাক মাঘ মাসে, বাইসে তেইশে, 
দলেদলে চালা সবাই দিহানা ঘুসে, 
মানভূমতঅআহেইক বিহারে হো। 


মানভূমেক চাইল্‌চলন, দেখে আওতাক্‌ কমিশন; 
তরা রহিহানা ভাই মটরেক আশে |. 

মানভূমেক সীমানা লেইকে,ঠিক করতা তিনলকে; 
হামরা কহবঅখর পাসে || 

মানভূমেক মাঞ ভাখি, খুষ্টা কুড়মালি হেকি; 
বাগ্লা কহিআনা কাকরঅ পাসে || 
তাক্হারাইহানানিজেকদশে || 

সভে কাই চালা কঅহত, নিতঅ এবার মরবেকরব; 
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বাঁচিরঅহব কেথিকর আশে || 
সভে রহিইকা সড়পেক পাশে || 

বিনদা বনেক দইড় ধুপ,তহরা সবাই আইহা তু; 
দেবেন মাহাত আহেতহর পাশে ।। 

নিজেক্‌ ধন লুটিলেলে, ছাড়হান না জীউ গেলে; 
তেঞ সিস্টিধর আউহল তহর পাশে || 


মানভূমআহেইক্বিহারে, আর রহেইকৃবিহারে হো। 
আরকাকাঅরডরেহো। 

মানভূমআহেইক বিহারে, 
আররহেইকৃবিহারে হো? 

হামরা আইহ এতেক লক্‌, কাকরঅ আহেক এসনহক্‌; 
হামরাকে লেলেজাতাকৃজরে হো ? 

মানভূমেক মাটিক রঁগ, মিসকৃনি আন্‌ দেশক সগ, 
তবেহামরা মেসবকিনা করে হো? 

যখন রহেক্‌ ব্রিটিশ রাজ, সেটা ভাভি দেখা আইজ; 
নাম রাখলেক্‌ ছটনাগপুরে হো! 
দেখলেই তপারবে পরিখ করে হো! 

মানভূমেক আহেক ধন, লহাতীবা কইলা রতঅন্ঃ 
সেসব হামর, দেখলে আহাত চরে হো! 

হামর আহি আয়া হক্‌, খায় এক বেরাঞ কতেক লব, 
হামর ধন আহিমাটিক তরে হো! 

হামর দেশেক ধন খায়কে,চলহত্‌ সব মক্মকাইকে; 
আসাম পাঠাও হঅত হামরাকে কাম করে হো; 
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রামপদ সিং, মাধাই দাস, এরা কিছু দেলা আশ; 
হামরাও ত শিখলে আইহমরে হো; 


_ বানেশঅর মাহাত 

গৌমরিহায় হায়! 
সবরনাখা-খড়কাই-কীসাই-কয়েল-কিনারে; 
বঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর- সেঁউয়ীতিশিখরে || 


রাঢু-কাচু, করকারি, গুআই, দামদাক-কুমারী 
গোমরিহায়হায়! 

বেইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়ধাতি শিখরে || 
গোমরিহায় হায়! 

ঝেইলদা-তামাড-নাগপুর-সেঁউয়ীতিশিখরে || 


মযুরভনজ্, সুরজগড়, বাধাবন আর কেঁউনঝার, 
গোমরি হায়হায়! 

দেখা, রাজা মহারাজা গড়হেকৃতরে; 

ঝোহলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়ীতিশিখরে | | 


জারগো পাহাড় ঢলবুরু,সিকরা কপিলাক ধারে; 


গো মরিহায় হায়! 
গাসাম মেদিনীপুরে গেলাতাকরপরে ] 
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ঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেউয়ীতি শিখরে || 
তবে,জনাবন, বিজুবন, বাধাবন, আর দড়বন 
গো মরিহায় হায়! . 
অরুণবন লেইকে, এহে পন্ডবটিক্‌ ধারে; 
(ঝইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়ীতি শিখরে || 


হামরাকে ভটে লাই, বুইধগরে বুইধ বনায়; 
গৌমরিহায় হায়! | 

বীটলা হামরাকে, বাংলা-উড়িষ্যা-বিহারে; 

(ঝইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেউয়ীতি শিখরে । | 


গোমরিহায় হায়! | 
ঝেইলদা-তামাড়-নাগপুর-সেঁউয়ীতি শিখরে । | 


নরজনম-১ 


_বিনন্দসিংহ 


জীহী পাহাড় কচ, বানসা, বাঁড়ীবুরু চন্ডল অবেইদা, ভূষা কুট ইতে নর" 


অন্তকালে পন্থভুলি গেল! 
হায়রে নর জনম বিধি কাহে দেল। । 


মাঞ-বাপ ধুরে গেল, দাসী পিয়ারী হেল 


গুরুসেত, কপট চিত ভেল! 
হায়রে নর জনম বিধি কাহে দেল । | 
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বাঘ-বাঘিনীসঁগে, সপিনীদশল অগে 
বিষেসংসার ঘেরি লেল! 
হায়রে নরজনম্বিধি কাহে দেল।। 


বিনন্দ সিংহভাসে, সিনধুতরববকৈসে 


হেলকে নৌকাডুবি গেল! 
হায়রেনরজনমবিধিকাহে দেল ।। 


মনস্তাপ 
_জয়রাম মাহাতো 

মনেউঠেই কতেক ভাব, রহি গেলি মনস্তাপ 

মরি অহোরে, উজানে বহয় নেদিয়া; 

অচেতনেরহল মীই মদে মাতিয়া_ | 

কেসেকে পার হেম, দেখি কাপত মর হিয়া।। 


জীবনযইবনধন, আশাতে রহলিমা | 

মরি অহোরে কাকে কহম দুখেকর বাতিআ; 
এ হেনযইবন ধন, গেলিরে চলিয়া । 
কেসেকে পার হেম, দেখি কাপত মর হিয়া । 


জয়রামেক ভবে আসা, দুঠিন করল বাসা; 
মরি অহোরে,আচকে দিন গেলিরে চলিয়া; 
কেসেকে পার হেম, দেখি কাপত মর হিয়া । 


মাঞ ভাখি 
_ ভগবান দাস মাহাত 
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মাঞ্ ভাখি কনে শিখাও লোও ? 
এহে ধরাধামে জেয় আন্লোও। 
মানুষজিনগানীকে ধরম্করম্জানি। 
করমকরা তহরা সবাই মিলি; 
ধরাধামে সুখে রহ বেহে মিলি ঝুলি 
ভাখিক মান আর জাতিক সন্মান 
বুঝিহাক্‌, মাঞবাপেক্‌ সমান। 
হিয়ীঠায়তকে কনে দে লোও; 
বিস্রিহাক্‌ না জীউ গেলেও 
মানুষেক চিন্হাপ-মাঞ ভাখি; 
মাঞ ভাখি, মাঞ্জঞেক সমান হেকি। 


ধন্যভাইসত্যকিন্কর 

_ মজনুমাহাত 
লাঠি খেলায় মানভূম জেলাক উপর; 
বিনাযুইধে হেরাওলে জীবনতর £ 
ধন্য! ধন্য ভাই তঞ্সত্যকিস্কর! 
কাকরঅহাথেদতুন কাগি; 
কাকারঅহাথে তেলেক বাটি । 
যশকীরতি সংসারে রাখলে তর! 
ধন্য ধন্য ভাই তঞ সত্যকিন্কর! 


কাহা রণভূমি তর; কীহা ঠেগালাঠি তর; 


রাটী সড়পেগিরি রহলোও দেহতর | 
ধন্য! ধন্য ভাই তয় সত্যকিস্কর। 
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মানভূমেকজান কেহনি 

_ ভরত মাহাত 
জান কেহনি, শুন কেহনি শুনা; 
বন-বাদাড়ে হাথিক আনাগনা। 


ভাই, ঝুমের গানে আর টুসুগানে। 
উছল-কুদল নাচে-ডেগে নেখেক মানা; 


এহেসবর নাখালে দারকেসর; 
রূপাই-কাসই আরদাশুদর_ 
টুংগরি টিলহা রুগড়ি ঘুটু আয়; 
টাইড়টিকিরআর গাড়াঢড়হায়। 
মানভূর এক আখে বহেক লর; 


খেলি কুদি বাড়লয় বেজায় আদরে; 
মাঞ গো, তর সেঁওয়াতি শিখরে । 
হিয়া আহেক সরগেকর সুখ রে; 

বনমালী, মানভূম মধুমতী ভাইরে । 


খায়-পিকে ময় হিয়া মাঞ্ গঅ; 
আইজ আঁগড়ে-ঝাগড়ে বাড়লঅঁ। 
হামর চির দুর্খিনী মায় গঅ; 

তাওএ তকে হামেনি চিন্হল | 
তরফুলে ফরে ঝররল বাগান; 
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সিরকালরাঞ, করলেখিকভাহান| 


অঝোইদাশিকার 

_ ভরত মাহাতো 
আসল বাপেক্‌ বেটা হেবে। 
অঝোইদাশিকারেযাবে।। 
শিকারেবিকার করিসনা। 
কাহীজাহিস রে খাটিসুতোও না । 
শুনিলে মরবিদিয়াক বাজনা । 
শিকারেবিকারকরিসনা | 


বছরে লাগেক অঝেইদাশিকার। 

ঘেরি লেখিক্‌ গটা অঝোদা পাহাড় । | 
কোন কোন বছরে লাগে-নিশিকার। 
কোন বছরে হেন সভেকর মুখভার || 
দিনে-দিনে সামাজিক এহেচারিটা এখর | 
আইজবীচায় রাখাটা হেলেনভার || 


ভবতোষশতপহী 

সাকিম গড়্গড়্যা নালা 

থানা বর্হাঙা গা 

জেলাটাত ভূল্টেই গেছি-_ মনে হৃছেনীয়। 
টুকু জউরে বইল্বেছজ্যুর! 
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একবারেই কালা নীয়, তবে টুকুচ্যারআড্কালা বঠি। 
ঈশ্বর অধর মীহত, কবেই মরয়ে ভূত হর়্ে গেছে। 


মঁড়লঘরেরউ জমিনটা__ 

হামার ঠাকুদ্দায় ভাগে চাষ কইর্থঅ। 
বাপেরঠিনেশুন্যেয়েছি_ 
যেবছর জরিপ আল্যঅ- 

দে অধ্রা, জরূপের আপিসার আমিন আল্যে_ 
বলবিস্ যে, মড়ল বাবুরাই চাষ্খচ্চা দেই 

হামি মুনিষের লেখেন্‌ খাঠ্যয়েচাষ-আবাদ কর্যে দি! 
জমিনের চাষটা বাবুদেরই বঠে! 

হামি দেখাশুনা করি, চাষ বেহেরার লেখেন। 


ইদলেরউ দলের লিডারগিলা, ফাকে ঝুঁক্যে আস্যয়ে_ 
বাপৃকে ফুস্ফুসানি মন্তর দিথঅ। 

বাপ বইল্থঅ, ধুর হে! পরের বাপ্‌কে বাপ্বইল্বনীয়! 
_কর”খল”ঘট”জল”। 
ভাগচাবের কথা নীয় বুইব্তে পারি 

গিয়ান হতে বুইঝ্লি, হামার বাপ্লকটা বেদম বকা ছিল, 
করম আর ধরম কইরতে কইরতেই-_ 

নায় খাতে পায় মর্যর়ে গেল। 

মইর্লত সির্যালঅ, হামার কাধেজয়াল্‌পইড্ুলঅ | 
“কিরেচুনা! বাপঠাকুদ্দার লেখেনউজারাস্তায় চলবিস্ত ?” 
হামিনাজবাপিহয়্ে গেলহি। 
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থানিকক্ষণথিথায়ঁ, সুস্তিজবাপ দিল্হি_ 
তুমরাঠিক থাইকৃলে, হামঅ ঠিক রহিব! 
লকে-জনেশুনছি, হালে -হালে একটা লৈতন আ্যান্হয়্েছে 
মালিকের একভাগ, আর চাষির তিনভাগ । 2. 
প্রহিসাবেই হামঅভাগ ধানদিবই-বছর লে! 
মঁড়ল বাবু রাগে গর্গরায়, ভুয়া বিলায়টার ৭ 
যাতেযাতে বলৌঁয় গেল, ঠিক আছে চলি | 
তুই কতচাল্লাক-_ আর হামরা কত ? রা 
পেটে দানা নায়, ফিছায় টেনান্ীয়, তভূুঅফিবছর 
অদেরভাগ ধান মাপ্যেয় দিয়েছিহুজ্যুর্‌! 
একপাইঅ বাকিরাখিনায় । | 
শুধামিছায় চারবছরের বাকি দেখায়__ মা 
লালাশিহৃক্যেয় দিয়েছে কোউটে | 
আরহাইরান হছিডেড়-দুবছরহল্যঅ। 
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রি রা যেউকিলমুক্তিয়ার লাগা ? 
দাহ রকরহুজ্যুর! লেজ্জ্যবিচার কর!! 
রহ 
রা 
রি 

শারাম মাহতরজিৎকার!! 


বাপ-। 


প্রাণি 


পৃঠিরেসঘেরামননামমেশায় চু-না-রা-ম! 
শালা, গায়ের লে,নতার নামের লে_ 
আ্টাশটানিবাসউইঠ্‌ছে_ গটাজীবন!! 


রুঁজি-পুঁজি সউব্ সির্যায়, ছিল্হি“টুনারাম”'_ হয় গেলহিচুনা। 
ুন্যয়াটায় দেইখৃছি_ 

টাকা-পইসা,জাইগা-জমিননায় থাইকৃলে_ 

বীচ্যে থাকাটা কি হায়রান হে বোহনাই! 


কুসমীর কথাই বল্ন! 

এক ছটর লেউঠা-বসা, ঘুষা-পেষা কর্যেয়ে ভালবাসা হল্যয়! 
তারকিনবিহা হয়ে গেল__ 

ঢেরধুরে_ বড়লোকের ঘরে । 

কুস্মীর বাপে বইল্ল নায় নীয়, চুনার সঁঘে বিটির বিহা দিবনীয় 
উয়ারচাল-চুলহাকিছুই-নীয়। 

ঠিকেইত বল্যেরেছে কুস্মীরবাপে-_ 

হামর খুখ্ঢা-বাঁধা দড়িঅনীয়। 

পরের বিটিকে খাওয়াব-পর্হাবকি ? 

সেদিনলে চাখির ভিথ্রে আগুনহদ্কিছেতহদ্কিছেই। 
চইখেকি আরতরহা থানায় পাবিস? 

মনের আগুন মনেই সল্গিছে | 

রাইতে টুকু সুস্তিঘুমাতে পারিনায়! 


শীট 


(দেশেকি মশার উৎপাত্ হয়্যেছেহে! 


শালা, মশীয়কি আর মানুষ বাছে? 

রগা-ভগা যেমনই হোক্‌_ফীক পালে রক্ত চুধ্যের়েলির়ে_ 
পেটটিল্কির্যেয়ে_ ভন্ভনায় উদ্ট্েয়ে পালায় 
মশামাইরতে নিজের গালে 

নিজেই চাপড়ীয় হচ্ছি। 


ঢেরদিনবাদে_ 
একদিন আচ্কা দেখা হয়্ে গেল কুস্মীরর্সবে 
শ্বশুরঘর লে_ বাপের ঘরঅস্যেয়েছে! 
ক*লে একটা পন্নফুল্যের লেখেন বেটাছানা। 
হামার দিগে আঙ্গ্যল্‌ বাঢার় দিছে__ 
হায়দেখ্নরে-_ বাবু, তর্‌আর একটা মামা! 
ভালবাসা ভেম্তায় গেলে 
যারবাপহবারকথা-_ সেমামাহ়েঁযায়। 
হায়রে কপাল! হামি ঘড়ায়কিচইঘব ? 
ঘড়াহামারপিঠেই চত্যেয়ে বইস্লঅ। 
শিল নঢহায় কপালটাকে ঠুকোঁয়ে ফাটায় দিতে মন হয়। 
আর, রাগে গরগরইয়ে-_ গলা ফাটায় ভগবানকে ডাকতে 
মনকরে_ অভগা-ভগা হে 
কন্ঠিনে লুকালি, হামারডরে ? 
লাগ্যাল্‌পালে একেই চটে অদরায় দিব_ 
ভইখল্যা ঠকান্মাথাটা। 


১১৯ 


ভবতোষশতপথ্ী 

পাহাড় ধারের গাঁ। হামার লদী পারের গী! 
বিজলি বাতি নীয় রাস্তায়, পিচে পুড়ে নায় পা। 
ভাঙা লদীর মস্ত কাতা, রাজা বাধের আড়া! 


ভখা গরিব গাঁ! হায়রে, বকা লকেরছা! 
দিন মীস্যা পুয়াতি, রউদে হেঁসফেসাছেমা! 
খালা-খালি টিপ্‌লে হাটে বিকৃলে হবেক ভাত। 


সুখেরলাগর লহর পহর গা হিইছে রসের গান 
গরিব মানুষউড়াছেতুঁষ কুথায় পাবিস্ধান ? 


মানুষচু্যেঞ মানুষ বীচে, কার যে কোনটা দেশ। 
বুইঝ্খতেলারি গগায় মরি! কবে হবেক শেষ ?? 


১২০ 


লিপি 


মালি ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা কার্যে এগিয়ে প্রথমেই মনে হয়েছিল, 
আদিবাসীদের মধ্যে অগ্রসর সম্প্রদায় সাঁওতালরা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা 
অলচিকি গড়ে তুলেছেন। কুর্মি বা কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষত মাহাত 
সম্প্রদায় সাহিত্য সংস্কৃতিতে অনেকখানি এগিয়ে। এই ভাবায় অনেক 
উল্লেখযোগ্য কবি সাহিত্যিক, গবেষক জন্ম নিয়েছেন। এঁদেরও যদি কোনো 
লিপিমালা গড়ে উঠত, তবে তা এই সম্প্রদায়কে আরও শক্তিশালী করে তুল। 
১৫এপ্রিল ২০১৮-য় ঝাড়গ্রাম বলাকা মঞ্চে ভবতোষ শতপথী স্মারক বক্তৃতার 
কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে লিপির প্রয়োজনীয়তা 
আরও বেশি অনুভব করি। পরদিন সকালে প্রিয় বন্ধু ড. ফটিকটাদ ঘোষ আমাকে 
ঝাড়গ্রাম বাস স্ট্যান্ডে মল মাহাতর কাছে নিয়ে যান, তিনি “কুড়মালি অব আই 
সূলুক পুঁথি” তার নিজের রচনা আমার হাতে তুলে দেন। সেখানে তারা কুড়মালি 
লিপি ব্যবহার করেছেন তীর সঙ্গে আমরা তিনজন দীর্ঘ সময় এ বিষয়ে আলোচনা 
করি। পরবর্তীকালে আরও একাধিকবার এই সাক্ষাৎকার ও আলোচনা ঘটে। 
মঙ্গল মাহাত তার “কুড়মালি চারিদিসা' পুস্তকে এবং মানিকলাল মাহাত তার 
কুড়মালি লিপি গ্রস্ত করেছেন। মঙ্গল মাহাতর একাধিক বই কুড়মালি লিপিতে 
প্রকাশিত হয়েছে। “লোকসংস্কৃতি মানভূম” পত্রিকার সম্পাদক ও “কুড়মালি ভাষা 
উত্তরায়ণ পল্লীতে কুড়মালি ভাষা ও লিপি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আমার 
ধারণা হয়েছে ভারতের প্রাটীন সভ্যতা হরগ্লা মহেঞ্জোদড়োর লিপি লিখন আজও 
আমরা পাঠোদ্ধার করতে পারিনি। আমাদের আর্যভাষাসহ আধুনিক ভারতীয় 


উত্তরসরণরয়েছে ।হরপ্সা-মহের্জোদড়োর সৈন্ধবলিপির পাঠোদ্ধার অসংখ্য দেশী 


১২১ 


নং 


বিদেশী পণ্ডিত আজও করতে গারেনি।” কিন্তু ভারতের বিডি 
পাথরের শিলমোহরের লিপি থেকে (যেমন ইন্দোর জাদুঘরে রক্ষিতা 
মত তামশাসক বা বীড়ার উত্তর পশ্ি সীমা্ের শ্রম হল 
পাহাড়ের পাথরলিপি) কোথাও একটা সংযোগের কল্পনা করা 

থেকেই বংতীলিসি বা আসুরীয় লিপির সঙ্গে নবী লিসি থে! 

অধিবাসীদের লিপিভাবনা গড়ে উঠতে পারে। এই সমস্ত লিপিভাবার উ 
রয়েছে কুড়মলি লিপিতে। তবে এখনও অথগভা কৃত হবে আশা কাপ 
তড়াাড়ি এবিষয়ে সামরিক দিদা রণ রে কুড়মালি ভাষা অনেক 
দিকে এগিয়েযাবে। ০ 
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সুমাত জানা 


কবি ও প্রাবদ্ধিক, অধ্যাপক 


জন্ম: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ পূর্ব মেদিনীপুরের বরগোদা থামে । গ্রামের স্কুল, তমলুক 
কলেজ পেরিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্লাতকোত্তর।ইউ. জি, সি. 
ফেলোশিপ নিয়ে য়েটস্‌ ও ব্রাউনিং এর অনুষঙ্গ সহযোগে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের 
কবিতা বিষয়ে পিএইচ.ডি. । তমলুক থানার বিভাষা 
নিয়ে পোস্ট ডক্টোরাল। কবিতা, উপন্যাস, গদ্য 
মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৮টি। আসন্ন 
0] গ্রকাশ "শ্রেষ্ঠ কবিতা" । একাধিক প্রথম শ্রেণির 
2] দৈনিকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ নিবন্ধ 
এ প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কাল যাদবপুর 
| বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য বাংলা বিভাগে পাঠদান। 
এখন মেদিনীপুর কলেজ ও মহাত্মা গান্ধী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা। সম্পাদিত পত্রিকা সুর্যদেশ। আন্তর্জাতিক রূপসী 
বাংলা পুরস্কার, পি. ও. বোডিং সম্মান প্রভৃতি সম্মাননা পেয়েছেন। 


সুন্নাত জানা"র উল্লেখযোগ্য বই 


কাব্যগ্রন্থ: আর এক বিভঙ্গের নৈঃশব্যে, বৃষ্টির নূপুর, ধানমন্ডির মেয়ে, বুদ্ধপিটক' 
পোস্ট মডার্নিয়া, অকল্পকথা, সেই আলো রজতাভ । 

বন্ধ: জীবনানন্দ: আলা বলয়ের দিকে, আধুনিক বাংলা কবিতাপাঠ, প্রসঙ্গ অনিল 
ঘড়াই, পোস্টমডার্নিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা, গীতাঞ্জলি 


মালীবুড়োর সংগ্রহশালা ও গবেষণাগার, কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি। 
সম্পাদিত পত্রিকা: সূর্যদেশ 
১২৭ 
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